কলিকাত? ৷ 
৭৮ নং অপার সার্কিউলার রোড। 
বিধান প্রেল। 
আর্‌, এদ্‌, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রকাশিত | 
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ভগবানের কৃপায় অধিবেশন প্রকাশিত হইল 3. 
কেশবচন্দের আর একটী কীন্তি। কলিকাতা ব্রাঙ্গস্জডে 05৮ 


মমাজ ) অবস্থান কালীন ব্রাক্মসমাজের লাধারণ সভা এবং গ্রার্তি 
সভার যে কয়েকটা অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা তত্ববোধিনী পত্রিকা 
হইতে ইনাতে সংগৃহীত হইয়াছে । তার পর কলিকাতা ত্রাঙ্গ- 
সমাজের ভিত বিচ্ছেদ হইলে, ব্ুক্মানন্দ ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গনমাজ 
স্থাপন করেন। ভারতবধীর ব্রাঙ্মদমাজের আরম্ত হইতে, বক্ষাননদের 
স্বগারোহণের পুর্ব বৎসর পধান্ত সাময়িক ও সার্ধংস'রক সমস্ত 
অধিবেশনের কার্ধযাবিবরণ ইহাতে রভিল। ইহাতে কেশবচন্ত্রের 
প্রতিভা বিশেষরূপে গ্রকটিত। মগুলীগঠন, প্রচারকদল প্রস্ততি, 
তাহাদের উচ্চ আদশ প্রকটন ইতাদি বিষয় তাহার জদয় প্রকত) 
তাভারই জীবনের গহা সাধনার ফল। ইভা পুরে ছিল না। উহার 
অবতারণা করা দূরে থাকুক, যখন এই সমুদয় বিষয় সকলের 
বোধাতীত ছিল, এবং ইহার গভীর তন্ব কাহারও মস্তিষ্কের ভিতর 
প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, বরং অনেকেই এসেই সমস্ত বিষন্ন 
বুঝতে অঙ্গম ইয়া, বারোধ উপস্থিত করিতেন- বুঝিতে সমর্থ 
ছিলেন না, অথচ বাগ্বিতগ্ডা যথেষ্ট করিতেন- সেই সময়ে বন্ধানন্দ 
স্বগের প্রেরণায় এই সকল মূল বিষয়ের ,হচনা করিয়াছিলেন; যাহার 
উপর ভাবী সমাজরূপ প্রানাদ দ গাঘমান হহবে, তাহার ভিত্তি স্থাপন 
কারয়াছলেন। 
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শসাধনের প্রভাবে রা সমস্ত বিষয় তি হিঃ ঠা 
পরিণামে মহাভাবের সমাবেশ-নববিধানের মহাসমনয়। কিন্তু 
এত যে' হইবে, তাহা কি তখন কেহ: ুণাক্ষরেও বুঝিতে সমর্থ 
হইয়াছিল ? বোবা দুরে থাকুক, অনেকে পদে পদে ব্রঙ্গানানের 
বির্ধাচরণ ধরিয়াছেন। এক দল লোক ছিলেন, ধাহারা প্রথম 
হইতেই কেশবচন্ধ্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পরিকরবদ্ধ। তাভারাই 
পরে ছাড়িয়া গেলেন । প্রাঙ্গদমাজের সেই উধাকালে বঙ্গানন্দ ধন্ম- 
জীবনের এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন ঘে, তাহার কথা 
সকলে বুঝিতে সনর্থ হইতেন না। সংধন-নিরত জীবনে স্ব্গের কত 
আলোক, কত প্রেরণ, কত ভাব আসে, তাহা যাহারা সাধন করে 
নাই, তাহারা কিরপে বুঝিবে ? সেইজন্য তাহার ভাবগ্রাহী অতি অল্প 
লোকই ছিলেন। যাহারা তাহার মভান্‌ ভাবের মন্মোদধাটন করিতে 
অক্ষম হইতেন, তাহাদের ত ধাধা লাগিবেই । ঈতরাদ প্রতিরোধ 
না করিয়া আর কি করিবেন? আবার রঙ্গানন্দের প্রভাব, প্রতিপন্তি, 
যশ, মান, অনেকের সহা ইইত না। প্রতিরোধের ইভা একটা 
কারণ ছিল। বিধানপতি ফাভার মন্তকে স্বরণ গোরবের মবুট স্থাপন 

করিয়াছেন, কতকগুলি অল্পবিশ্বাসী মানবের প্রতিরোধে ভাভার কি 
হইতে পারে? সিংহের ভ্তায় নিভীক, পব্ধতের হ্টার অটল অচল 
হরিভক্ত পৃথিবীর বিরোধকে উণসম জ্ঞান করিতেন! ভাই হম 
বিদ্র বাধা, বিরোধকে অতিক্রম করিরা, নববিধানের মভিমা হঘাষণ! 
করিয়া গেলেন । বিদ্ব বিপদ ভীভার পদ চুম্বন করিল । যাহারা 
প্রতিবাদ করিয়াছিল, উপহাস করিয়াছিল, তাহারাহ আবার পরিণামে 
অবনত মন্তরকে তাহার প্রচারিত সাধুভক্তি আদেশ, বিধান, যগধন্ম, 
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প্রতি মহান্‌ সতা সকল গ্রহণ রিডে। এবং কি. না গ্রহণ 
করিয়াছে? এই স্থলে দুই একটা ঘউনার উল্লেখ করিতেছি । পাঠ 
করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন, বিরোধীগণ প্রত্যেক , বিষয়ের 
কিরূপ প্রতিবাদ করিতেন । 

একটা অধিবেশনে (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬ খষ্টা্ ) এই প্রস্তাব 
হইল মে, বিবিধ দন্ম-শান্্র হইতে ত্রাঙ্গধন্ম গ্রতিপাদক বচন সকল 
উদ্ধ দত করিয়া প্রকাশ করা হউক (৪৯ পষ্ঠা 11 (শ্রোক সংগ্রহ 
প্রকাশের উভাই চন )। 

এই প্রস্তাব হইবা মা জনৈক বান্ধ ইহার প্রতিবাদ করিলেন । 
হার প্রতিবাদের উদ্দেন্ট এই যে, 'ঘখন আমাদের নিজের ঘরের 
ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সভা বন্তমান রহিয়াছে, তথন “কন আমরা 
কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাভেস্তা গ্রভৃতি হহতে সহা ধার করিতে 
নাইব? 

মহাপ্রীণ কেশবচন্দ্র কি বলিলেন 2 “আপনাদের মধ্যে বীভাবা 
সুতোর ভন্ ক্ষুপিত মন, তাহারা হস্ত উত্তোলন করুন 1” তাহার 


চা 


৭ হইতে এই কয়েকটী কগা বিনিঃক্গত হইল । একটা ভাতও 
উঠিল না । সকলে নারব। প্রতিবাদকারীও নীরব । পরবে তিনি 
চাহার প্রস্তাব সংশোধন করিতে টাহিলেন। কিন ভাতার কোন 
কথা গাকিল নাঁ। 

বাঙ্গীবিবাহাবধি বিধিবদ্ধ ভইবার পুরে যখন দেশের প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার ৪ পঞ্ডিতগণের মত লওয়া হ হই তেছল, সেই সঙ্গে তদানীন্তন 
4১0৮0071606 0েন1ঞঙর মত লয়া হইয়াছিল। একদিন 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গমমীজের অধিবেশনে সভাপতি ( কেশবচন্ত্র ) /৮০- 
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০৪16 (০0০12]এর মত সকলের নিকট উপস্থিত করিলেন। 
পূর্বোক্ত ব্রাহ্ম গ্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
€/8001516 (9০76191এর মত জানিয়া তাহার নিকটে যে বিবুতি 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমাজ কতক, না কোন একজন বাক্তি 
কতৃক ?” 

অর্থাৎ সেই বিবৃতি সমাজ প্রেরণ কবিয়াছেন, না কেশবচন্্র? 
40৮০৫০৭০ (7011৮21 এর মত সমাজ চাহিয়াছেন, না কেশবচন্দ্র ? 
বদি কেশবচন্দ্র চাহিয়া থাকেন, তবে প্রতিবাদ অনিবাধ্য 

কেশবচন্ত্র উত্তর দিলেন, “কে মত দিয়'ছিলেন, ইহাই জিজ্ঞাসার 
বিষয়; কে মত টাহিয়াছলেন তাহী নহে । কেন না কোন এক 
সভাই মত চান, আর কোন এক বাক্তিই চান, 457৮০0710 
(7610াযাএর মত যা]! তাত 2১0৮০216070] এর মৃত 1” 
একেবারে সকলে নীরব । কেহ আর দন্ত্থুট করিলেন না। গ্রতি- 
বাদকারী একা নহেন। ভাহার পশ্চাতে আরও লোক থাকিত। 
তিনি কেবল মুখপান্র । এইরূপে পদে পদে ব্রঙ্গানন্দের কথার প্রতিবাদ 
হইত । কিন্ত পরিণামে জয়ী কে হইল? কাহার কথা, কাহার মত, 
সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল? কাহার পদচিন্ ধরিয়া আজ ব্রাঙ্গগণ 
চঁপিতেছেন? ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কাহার অশ্নসরণ করিতেছেন ? 

বিরোধীগণের মধ্যে অনেকের ধারণা যে কেশবচন্দ সব কাক 
নিজেই করিতেন, কাভার 9 মতের অপেক্ষা করিতেন না । কিশ্থ 
ইহা শত্যন্ত ভ্ূল। তিনি সমাজ চালনা সম্বন্ধে নিয়ম প্রণালী গকলের 
মত না লইয়া করিতেন না । এমন কি প্রচারক মহাশয়গণের নামের 
পুব্রে বাবু শব্দের পরিবর্তে “শদ্ধেয় স্তাই” কথাও কমিটির অনুমোদন 
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ভিন্ন প্রবস্তিত করেন নাই। তিনি কেবল ইহা প্রস্তাব করিলেন 
এবং কমিটি অনুমোদন করিলেন । 

তগবৎ প্রেরণা-পৃর্ণ অগাধ গভীর ভক্ত-জীবনের সমস্তই, অদ্ভুত! 
তাহার অন্তর বাহির সমস্তই স্বর্গাোলোকে আলোকিত । অনুরাগী 
ব্যতীত ভক্ত-জীবনের মাধুরী কে বুঝিতে পারে? সংশরীর নিকট 
তগব!ন যেমন সমস্তা-পু্ণ, ভক্ত-চরিত্রও তেমনই সমস্তা-পুর্ণ। ভক্তকে 
যথাধথরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, জীবের ছুর্মাতির একশেষ। 
সকল ঘুগেই ইহা লক্ষিত ₹য়। এ ঘুগেও তাহার অভাব নাই। 
তক্তকে অবজ্ঞা করিলে বিধিমতে তাহার প্রায়াশ্চত্ত ভোগ করিতে 
হয়। ব্রাঙ্গমাজে হহার দৃষ্টান্ত খুব উজ্জ্ল। (বিরোধীগণের অগ্রণী 
হইয়া থে দুইজন প্রচারক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গেলেন, 
তাহারা পরে আর প্রানসমাজে থাকলেন না, আঙ্গঘমাজ ছাড়িয়া 
চাঁপয়া গেলেন, তাভাদের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্ম বাঙ্গনমাজ পরিত্যাগ 
করিল। প্রচারকদ্য় পরে ক্রমে ক্রমে কিরূপ মৃন্তি ধারণ করিলেন, 
তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহা কেবল ভক্তের প্রতি অবিশ্বাস 
এবং বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম ! বিরোধীগণের মধ্য অনেকেই সাধু- 
ভক্তি বিমুখ ছিলেন৷ এখন তাহারা নাসিক কুঞ্চিত করিয়া অতি 
কষ্টে সাধুভক্তির কথা উত্থাপন করেন, কিন্তু, সাধুভক্তি আর 
হইল না। ধন্মের জহ্ত ধাহারা অকাতরে জাবন উতসগ করিয়া- 
ছিলেন, সব্বন্থ পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিথারী হইয়াছিলেন, জীবের 
ছুঃথে বাথিত হইয়া অশ্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে স্বগের 
পথে লইয়া যাইবার জগ্ত প্রাণ পর্যান্ত দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
যাহার! ভক্তির অধধা দিতে কুঠ্ঠত, তাহাদিগের চরণে বাহ।দিগের 


. উদ্ধত মন্তক অবনত হয় না, তাহারা বিধানের লীলা বুঝিবে কিরূপে ? 
কাঁরণ বিধানের লীলা! ভগবান এবং ভক্তকে লইয়া । বিধানের 
ব্যাপার১-তগবানের সঙ্গে তক্তের কারবার । এই কারবারের মধ্যে 
ভগবান, ভক্তদল এবং জীবমণ্ুলী-যে জীবমগ্ডলী এই লীলাস্রোতে 
ভাসিয়া ধন্য ও কৃতীর্থ হইবে। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা যে 
সকলের সাধুভক্তি হউক | হরিভক্তির সঙ্গে সাধুভক্তি বে চিবরগ্রথিত। 
সাধুভক্তি নাই, অথচ হরিভক্তি হইয়াছে, ইহা অসস্তব কথা । 

৪৫ ও ৪৭ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে কলিকাতা! ব্রাহ্মদমাজ ছাপা হইরাছে, 
উা ভারতবীর ত্রাঙ্গবমাজ হইবে। 
কমলকুটার, 


ড় নু গণেশ গ্রম 
৮ই জান্তয়ারি, ১৯১৭ খুষ্টাব্দ। ঠ ণেশ প্রনাদ । 


টা পর 


বিএস 


বিষয় । 


কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজ £-- 

ব্রাঙ্মঘমাজের সাধারণ সভা 

গ্রতিনিধি সভা 

কলিকাতা ব্রাহ্মসমীজের অধ্যক্ষ সভার কার্য বিবরণ 
প্রতিনিধি সভা 

গ্রতিনিধি সভা 

বৈশাখ মাসের সাধারণ সাম্বংসরিক সভ। 

প্রতিনিধি সভ! 

প্রতিনিধি সভার সা্গৎসরিক বিবরণ 

ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভ। 

ভারতবধীয় ব্রাহ্মলমাজ £-_ 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমমাজ স্থাপন *** 
ভারতবীয় ব্রাহ্মলমাজের অধিবেশন ও অভিনন্দন পত্র অর্পণ 
অভিনন্দন পত্র 

বাক্ষবিবাহবিধি প্রবর্তনে উদ্যোগ 
সাম্বৎংসরিক কার্য্য বিবরণ 

ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের কার্ধ্য বিবরণ 
সাধারণ ব্রাহ্মদিগের অবস্থা 

বাঙ্গবন্ধু ভার কার্য বিবরণ 


কি 


পৃষ্ঠা । 


১৬ 
১৭ 
৫ 
ত্৮ 
২৯ 
৩২ 


88 
৫৯ 
৬৩ 
৬৩৭ 
৭৫ 
৯১ 
*৭ 
১০৯ 





৪ সুচী পত্র। 


: বিষয়.। 
ব্রাক্মদিগের সাধারণ সভা 
্রা্ম প্রতিনিধি সভা 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের সাগ্ংসরিক কার্ধ্য বিবরণ 
রাহ্মদিগের সাধারণ সভা 
ব্রাক্ঘদিগের সাধারণ সভা 
ব্রাঙ্গদিগের সাধারণ সভা 
ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সতা 
্রাঙ্গদিগের সাধারণ সভা 
ভীরতবধীয় ব্রাঙ্মদমাজের বাধিক অধিবেশন 
ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গদমাজের সাধারণ সভা 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মলমাজের সাধারণ সভা 


পপ পাশাপাশি পিটিসি পিপিপি 
পপি টি 


১২৩ 
১২৩ 
১২৫ 
১৩৩ 
১৪ 
১৪৮ 


১৫৯ 


অধিবেশন। 





কলিকাতা ব্রা্মসমাজ । 


সু 
ব্রাহ্মনমাজের সাধারণ মতা । 


রবিবার, ৮ই পৌষ, ১৭৮৩ শক) ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৬১ খুষ্টাব | 


সন্ধ্যার পরে ব্রাঙ্গদমাজের আগামী বর্ষের বিভ্ব-মংস্থান জন্য 
বাঙ্গদিগের সাধারণ সভা হয়। শ্রীবুক্ত বৈকুগ্ঠনাথ সেন সব্বসম্মতিক্রমে 
সভাপতির আমন পরিগ্রহ করিলে, ব্রাঙ্মনমাজের সম্পাদক শ্রীদুক্ত 
কেশব চন্দ্র সেন গত বর্ষের আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত 
যাদবচন্্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায়, শ্রীযুক্ত কানাই লাল পাইনের 
প্রপ্তাবে ও সর্ধবমম্মভিতে আয় বায়ের বিবরণ গ্রাহ হইল। 
অনন্তর গত বর্ষের কম্মকণ্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া নিপ্নলিখিত 
মহাপরেরা স্ধসম্মতিতে আগামী বধের জগ কম্মকণ্তা হইলেন । 
লভাপতি। 
শরীঘুক্ত দেবেন্্রনাথ ঠাকুর। 
অধাক্ষ। 
শীবুক্ত দেবেন্রনাণ ঠাকুর | 
কালাকুঞ্চ দৃত্ত। 
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ই অধিবেশন । 








জীধুক্ত বৈকুষ্টনাথ সেন। 
». নীলমণি চট্টোপাধ্যায় । 
* কানাই লাল পাইন। 
» হঠীকুরদাঁস সেন। 
সম্পাদক । 
শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন। 
সহকারী সম্পাদক । 
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্ত্র বেদান্ত বাগীশ। 
তত্বৰোধিনী পর্িকা সম্পাদক । 
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দণ্ত। 
পরে নিয়লিখিত প্রস্তাবের ধাধ্য হইল £-- 
অধাক্ষ মহাশয়ের! সময়ে সময়ে ত্রাঙ্গমাজের কাধ্য বিবরণ সর্ব 
সাধারণের গোচরার্থ তত্তবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত করিবেন । 
বিত্ত সংস্থানের সাধারণ সভা পৌষ মাসে না হইয়া, আগামী বর্ষ 
হইতে বৈশাখ মাসের, প্রথম রবিবারে ভইবে। 
অনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন উঠিয়া বলিলেন )-গত 
বর্ষের কাধা-বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। 
ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিদ্ু সত্বেও বাঙ্গসমাজের 
আশাতীত উন্নতি হইরাছে। পুর্বাপেক্গা সমাজের কন্মক্ষেত্র প্রসা তত 
হইয়াছে । কেবল ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্ত নহে, বিবিধ পায়ে 
দেশের হিতসাধন করিরা ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্য করাও ইহার লক্ষ্য । 
কিসে দেশের কুরীতি নিশ্মুল হয়, কিসে খিগ্ভাশিক্গার উন্নতি হয়, 
কিসে আদাদের দেশ জ্ঞান-ধন্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে 


কলিকাতি। ব্রাঙ্ীমমাঁজ ৷ ৩ 





শশী পাশ িপশীীশিিশিশশীশীিীশিশিশী তো স্পা শশীীদিিকহ 


আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্মসমাঁজ 
পরিচালিত হইতেছে । এই সকল দেখিয়া কাহার মনে না এই 
মহতী আশা বদ্ধমূল হইতেছে যে, ব্রাঙ্গধর্মের জয় হইবে, কেবল 
বঙ্গদেশে নহে, সমুদয় পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে সময়ের 
কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে! পুর্বে যাহা সম্বংসরে বহু আয়াসে 
সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বর গ্রসাদে তাহ! এক বৎসরের মধ্যে 
অনায়াসে সমাধা হইতেছে । অতএব এখন আপনারা যদ্দি সকলে 
নিজ নিজ সাধ্যান্ুসারে ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 
বরাহ্মধন্ম্ের গৌরব সহত্র গুণে বদ্ধিত হইবে সন্দেভ নাই । এমন 
সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, 
দৃষ্টান্ত, যে কোন প্রকারে হউক, ব্রাহ্মধন্ম্ের মহিমাকে মহীয়ান্‌ করুন, 
তাহা হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর 
ফল দেখিতে পাইবেন। 

আয় ব্যয় ।--আয় ব্যয় বিবরণ দৃষ্টে জানা যাইতেছে যে, গত 
বর্ষে ১১০৭৪৮/০ আয় হইয়াছিল । ইহার মধ্য ৭৮৪২%৫ মাত্র 
সমাজের আয় । ইহা পুর্ববসর অপেক্ষা প্রায় ২০০০২ টাকা নুন । 
এই আয়ের হান নানা কারণে ঘটিয়াছে । যাহা হউক আগামী বর্ষে 
যেসকল গুরুতর কন্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাভা অধিক ব্য 
সাপেক্ষ । বিশেষতঃ ব্রাহ্মবন্ম প্রচার বিষয়ে আগঞ্গী বৎসরে বিশিষ্ট- 
রূপে যত্র করিতে হইবে । অতএব আপনাদিগকে সমাজের আল 
বুদ্ধির জন্য এ বর্ষে সবিশেষ মনোযোগ ও যত্তর করিতে হইবে । ইহা 
বলা বাহুলা যে, এখনকার সময় এ প্রকার উন্নতিস্থচক যে, অল্প অর্থে 
প্রভূত উপকারের সম্ভীবনা । 





৪ অধিবেশন | 


শস্পীপপিপশীপী পিস 





তত্ববোধিনী পত্রিকা ।-তত্ববোধিনী পত্রিকার বিষয়ে কেহ কেহ 
বলেন যে, ইহা এখন তাদৃশ আদরণীয় নহে। ইহা! এ কারণে নহে 
যে, পত্রিকার গৌরবের হানি হইয়াছে বা ইহার প্রবন্ধ সকল সমাজের 
হিতকর নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, পত্রিকা যে সকল 
আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপুরিত থাকে, তাহা সকলের মনোরপ্রন করিতে 
পারে না, এবং অনেকের পক্ষে কঠিন। যাহা হউক যে সকল 
কৃতবিগ্য মহাশয়ের এতদিন পত্রিকা লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে সাধুবাদ 
দেওয়া যাইতেছে । পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা, ব্রাহ্মধন্ম সঙ্বন্ধীয় 
প্রস্তাব ব্যতীত বিজ্ঞান ও দেশের হিতসাধন বিষয়ক প্রস্তাব ও 
ইংরাজীতে ব্রাঙ্গধর্থ প্রতিপাদক গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধত প্রবন্ধাদি 
প্রকটিত করা--এবম্প্রকার উপায় দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষ সাধন 
করিতে অধাক্ষ মহাশয়ের! কৃতসঙ্কপ্ল হইয়াছেন । 

পুস্তকালয় ।--কেবল ব্রাঙ্গমাজের পুস্তকাঁলয়ে বিক্রেয় পুস্তক 
সকল বদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার বিক্রয়ের ও প্রচারের সুবিধা না 
থাকায়, কয়েকটী শাখা! ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদকদিগের নিকট কতক- 
গুলি পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাহারা অগ্ুগ্র্থ 
করিয়া সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের বাবহারের জন্য 
কতকগুলি দুম্প্াপা ধর্ধরসন্বন্ধীয় পুস্তক বিলাত হইতে ক্রয় করা 
হইয়াছে; বোধ হয় আর ঢই শত টাকার পুস্তক ক্রয় করিল 
পুস্তকালয় দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে । 

দেশের ভিত সাধন প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে ভয়ানক 
দুর্তিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, 'তৎপ্রতীকারার্থ সাহ্বাধ্য দিবার জন্য, ধন 
সংগ্রহ হয়, তাভাতে অনেকেই উৎসাহ ও উদ্দারত! সহকারে অর্থ 


কলিকাঁতী৷ ব্রা্গাসমাঁজ । ৫ 


পেপ্পপশিপলসপিপাশীগশীগা টিপি? পপি 


দান করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ অর্থাভাব প্রযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার 
প্রভৃতি অন্তান্ত দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। সমুদয়ে ৩০৪৩।%১৫ 
সংগ্রহ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অন্মদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সাধনের 
বিহিত উপায় ধার্য করিবার জন্ঠ, ১৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ব্রাঙ্গ- 
দিগের এক সাধারণ সভা ভয় এবং ইংলগুস্থ ইংরাজ মহোদয়দিগের 
সাহাযা প্রার্থনা জন্ত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হয়। ভতীয়তঃ 
ত্রিবেণী হালিসহর প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি যে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে, 
তন্নিবারণার্থে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার যত্তে অর্থ সংগ্রহ 
হইয়া ওউধধ ও চিকিৎসক এ সকল স্থানে প্রেরিত হইয়াছে । 

গত বর্ষে বরাহ্মধন্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে। প্রথমতঃ 
কলিকাতা ব্রন্মবিষ্ঠালয়ের ছ্বিতীর সাম্বংসরিক পরীক্মীতে আট জন 
ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, এবং তীভারা ব্রাহ্মধন্মের মহান্‌ সত্য সকল 
আয়ন্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ভবানীপুর ও চু'চড়াতে জঙ্গবিদ্ভালয় 
সংস্থাপিত হইয়া গ্রার দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে বন্গবিদ্ভা দান 
'করা হইয়াছে । ভবানীপুর বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে এগার জন ছাত্র 
উত্তীর্ণ ভইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা 
ব্রাঙ্মপশ্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং তন্থারা অনেকে ইহার মত অবগত 
হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের আচার্ধাপদ্দে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া, উতসাহকর ব্যাখ্যান দ্বার! সমাজের উপাসনাকার্ধ্য 
জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাখান পুস্তক1কারে মুদ্রিত 
হইয়া, অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে । চতুর্থতঃ 
বাক্মধন্ম্ের অনুষ্ঠান নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। শী 
প্রকাশিত হইবে। ইহাতে টরিত্রশুদ্ধি ও ঈশ্বরের প্রিরকাধ্য সাধন 


কী 


ঙ অধিবেশন । 


পি 








পপি স্পীশী দিতি ািশিিিিশীি শিপ শী লট পাপসপীপাপাপাাপা 
পপি পপি 


বিষয়ক,নীতি সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । পঞ্চমতঃ 
কলুটোলার পল্লীতে একটা শিশুবিগ্ভালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি 
শনিবার সন্ধ্যার সময় ইহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। 

যাহীতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তীহারা 
এক মত ও এক হৃদয় হইয়!, পরম পিতার কার্য সাধন করেন, এ 
প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্তঠক | স্থানে স্থানে-যে সকল শাখা 
ব্রাহ্মনমাজ সংস্তাপিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও একা সম্পাদন 
করা আশু কর্তবা। যাহাতে আমাদিগের মধো সকলে বিশুদ্ধ 
ভ্রাতৃম্পীহার্দ-শৃঙ্ঘলে বদ্ধ হইয়া, পরস্পবের পবিজ্রতা ও আনন্দ বদ্ধন 
করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে হইবে। সঙ্গতসভা 
দ্বারা এই উদ্দেন্ত কতকদূর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে সন্দেহ নাই। 
কিন্ত সঙ্গতের সভাসংখা। অতি অল্প, এজন ইনার দ্বারা এ মহান্‌ 
উদ্দেশ্তটী সম্যকৃরূপে সংসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই; যেমন সঙ্গত- 
সভা! দ্বার! ইহার সভ্যদিগের মধ্যে জীতি বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ 
সকল ব্রাহ্মদমাজের একটা সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের 
মধ্যে অনায়াসে প্রক্য সম্পাদন হইবে । এজন্য কলিকাতাতে একটা 
প্রতিনিধি সভা স্থাপন করা আবশ্যক, অর্থাৎ এমন একটী সভা হয়, 
যাহাতে প্রত্যেক শাখাসমাঁজের এক একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং 
সেই সকল প্রতিনিধিদিগের মত সমুদয় ব্রাহ্মদমাজের মত বলিয়া “ স্থা 
হয়। এই সভাতে ত্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, *সক্ষা, 
বিবাভাঁদি কার্ধা সমাধা হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রস্তুত হইবে, এবং 
বরাঙ্গমগুলী সম্বন্থীয় অন্ঠান্ত প্রতাবাদি স্থিরীকৃত হইবে । এই প্রকারে 
সকল ব্রাহ্ষসমাজ গ্রীতিরদে মিলিত হইয়া, সাধারণ উদ্দেশ্য সংসাধনে 


৯০ পপি টিনা পিসএপপপপপাপপিশিাপিপাপিশীিশ০ পাকি শীট 
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ঘত্রবান্‌ রে আর বি কারণ থাকিবে না, সঙাব 'ও আনন্দ 
চতুর্দিকে বিস্তার হইবে এবং ব্রাহ্গধর্মের মহিমা মহীয়ান্‌ হইতে 
থাকিবে । 

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাঙ্গসমাজের অধীনে" একটা 
বি্ধালয় স্থাপিত হয়, তাহাতে অপরাবিগ্ভার সহিত স্ুপ্রণালীতে 
ব্রহ্গবিদ্ভার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা দ্বার! ব্রাহ্গধন্ম প্রচারের যে 
অনেক স্থবিধা হইবে, তাহ! বলা বাহুল্য । কলিকাতা ব্রহ্মবিষ্ভালকে 
সপ্তাহে একবার মাত্র উপদেশ দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অন্ন 
লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহ দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়া, অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্ত বিগ্ভার সহিত ব্রাহ্মধন্মের উপদেশ 
দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোল হৃদয়ে ব্রঙ্গজ্ঞান মুদ্রিত করিলে, 
এ দেশে শ্রীন্ই কারনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং 
সত্যের বাজ বিস্তৃত হইতে থাকিবে । প্রায় ছুই মাস হইল, আমর 
ইংলণডে নিউম্যান্‌ সাহেবের নিকট বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ক যে আবেদন পত্র 
প্রেরণ করিরাছিলাম, তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই 
কি আমাদিগের কার্ধোর পরিসমাপ্তি হইল? ব্রাঙ্মদিগের উচিত যে, 
তাহারা শুকর ব্যাপারে যেমন অন্তের সাহাধ্য প্রার্থনা করিবেন, 
সেইরূপ আপনারাও সাধ্যান্থলারে তাহা সম্পাদন করিতে চেষ্টা 
করিবেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটা বিদ্যালয় হয়, সে বিষ্কে 
সকলের সাহায্য দেওয়া উচিত 

তৃতীয়তঃ ত্রাঙ্গধন্থ্ প্রচারের এখন ক্ষোন প্রণালী নাই, এবং এই 
অভাবের জন্ত অনেক অনিষ্টের উৎপন্তি হইয়াছে । উপাচাধ্য, শিক্ষক 


৮ অধিবেশন । 
ও প্রচারক হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তীহাদদিগের উপর কোন 
শাসনেরও নিয়ম নাই। কতকগুলি লোক একত্র হইয়! ব্রাঙ্গসমাজ 
সংস্থাপন করেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন উপাচার্ধ্য হইয়া থাকেন, 
তাহার জ্ঞান ও চরিত্রের বিষয় কেহ যখোচিতরূপে পরীক্ষা করেন 
না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্ষবিস্তালয় স্থাপিত হইলে, কোন এক 
ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার তদ্ধিষয়ে ক্ষমতা থাকুক বা না 
থাকুক । সুশিক্ষিত উপাচার্য, শিক্ষক এবং প্রচারক এ সময়ে অতাস্ত 
আবশ্তক হইয়া উঠিয়াছে, এ প্রকার লোকের অভাব হেতু কোন 
কোন স্থানে কুসংস্কার ও প্রচারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতএব 
একটী শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া, এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্তক 
যে, বাহার! এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ধ হইয়া, ব্যুৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহারাই শিক্ষক বা উপাচার্ধা বা প্রচারকের পদে প্রতিষ্টিত 
হইতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তাব অধাক্ষ মহাশয়েরা আগামী 
বর্ষে বিবেচনা করিরা, যথোপধুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন এই 
আমার প্রার্থনা । 

ভ্রান্গণ! একবার বিবেচনা করিস্বা দেখুন, ব্রাহ্গধন্দের কতদূর 
উন্নতি হইয়াছে । অপ্রশস্ত নীচ ভাব সকল দ্রমে তিরোহিত হইতেছে, 
এবং উচ্চ লক্ষ্য ও আশা দ্বারা বাহ্গনমাজ পরিচালিত হইতেছে। 
জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ট,ন ক্রমে সন্মিলিত হইতেছে । যাহাতে সমু »বন 
ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা যায» এবং তাহাকে প্রাপ্ত হহবার ৬ সকল 
প্রকার ভাগস্বীকার করা ধায়, ইহাই ব্রাঙ্গের একনাত্র লক্ষ্য বলিয়া 
স্থির হইয়াছে । এক দিকে" ব্রাহ্মলনাজ দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন 
হইতেছে ও ব্রঙ্গবিদ্ালয়ের উপদেশে বুদ্ধিবৃন্তি সকল রন্গজ্ঞান লাভে 


রীতি ব্রাহ্মসমাজ । ৯ 
চরিতার্থ হইতেছে ; আর এক দিকে সঙ্গতসভা দ্বারা বিশ্বাস কার্ষ্যেতে 
পরিণত হইতেছে ও প্রীতি বিস্তার হইতেছে ৷ এইরূপ সমুদয় জীবনের 
উন্নতি হইবার হ্ুত্রপাত হইয়াছে । এ প্রকাঁর উন্নতির কারণ কেবল 
জগদীশ্বরের অপার করুণা । তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্মধর্্মকে, রক্ষা ন। 
করিতেন ও উহার প্রবর্তক না হইতেন, তাহা হইলে কি কেবল 
আমাদিগের ক্ষুদ্র বলে এই বিদ্লমর় বঙ্গভূমিতে ইহার এত উন্নতি 
হইত? কখনই না । অতএব সকলে মিলিয়া আমর! তাহার চরণে 
কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি, এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি 
এই প্রার্থনা করি ঘে, সকলে ভ্রাতুভাবে মিলিত হইরা, অপরাজিত 
উৎসাহ ও বলপহকারে ব্রাহ্গধন্মের উন্নতি সাধন করিয়া], জীবন সার্থক 
করুন। 


কপির 


ব্রাহ্মদিগের মাধারণ প্রতিনিধি সভা | 

| প্রথম অধিবেশন । 

রবিবার, ১৫ই কার্তিক, ১৭৮৬ শক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৬৪ খুষ্টাব | 
স্বাধীনতা মন্থুষ্বোর প্রকৃতিমূলক অধিকার । যাহা প্রককৃতি- 

মূলক তাহা যে ঈশ্বর-গ্রদত্ত তাহাতে আর সংশয় কি? 

এইজন্য আত্মার স্বাধীনতার প্রতি সকল ধর্ম অপেক্ষা ব্রান্মধন্মের 

'অধিক দৃষ্টি। ঘাহাতে ঈশ্বর-গ্রদত্ত এই স্বাধীনতাকে পত্তনভূমি. 

করত ভারতবর্ষস্থ সমুদয় ব্রাঙ্ষসমাজ একাত্ম হইয়া ব্রাহ্ম 

প্রচারে অধিকতর বত্বশীল হইতে , পারেন, এই উদ্দেশে একটা 

“প্রতিনিধি সভা” সংস্থাপন করিবার জন্ত। অদ্য সন্ধার পর 


ঃ 


১০ অধিবেশন । 
কলিকাতা নাঙ্মমমাছের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাঙ্গদিগের একটা সাধারণ 
সভা হয়। 

সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান আচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ- 
পূর্বক কলিকাত৷ ব্রাহ্মপমাঁজের সম্পাদক মহাশয়ের বিজ্ঞাপন পাঠ করত 
সভার কার্য আরম কৰিলে, সম্পাদক কেশব চজ্জ সেন মহাশয় ভাবী 
সভার উদ্দেশ্ট বর্ণন করিবার জন্য গাত্রোদথান করিলেন । স্বাধীনতা ও 
বিশুদ্ধ গীতি যে এই ভাবী সভার স্তশ্স্ববূপ হইবে, তাহা তাহার 


সপ 





এ 
নি 


বক্ততাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ পইিতেছে, তিনি বলিলেন )-মহাম্মা রাজা 


4৮ 


রামমোহন রার সন্ধপ্রথমে এই উদ্দেশে কলিকাভা আান্গমাজ সাস্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, সকল জাতীয় লোক প্রতি সপ্তাহে তথায় একত্রিত 


হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পর্বঙ্গের উপাসনা করিবে । অগ্তাপি সেই 
সামাজিক উপাসনা-পদ্ধতি এ সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে । যেমন এ 


উপাসনা-পদ্ধতি বদ্ধনূল হইতে লাগিল তদন্ুপারে দৈনন্দিন উপামক 
সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল । অতঃপর এ উপাদকদিগকে দলবদ্ধ 
করিবার জন্ত চারিটিী মূলসতা সাধারণ বিশ্বাসস্বব্ূপ নিদ্ধারিত হইল । 
উহ্বাই ব্রাহ্ম ধন্মবীজ | ধাঁভারা এ বীজে বিশ্বাস সংস্থাপনপূর্ধক উপাসনা 


করতে লাগিলেন, তাভারা সকছে ব্রাহ্ম নামে আখাত হইলেন । এদিটে 
তন্থবোধিনী সভা দ্বারা তন্তবোপিনী পত্িকা প্রকাশিত ভওয়াতে রা 
ধর্মের সত্য সকল (রশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। সেই মা গা" 
রোপিত একটা বুঙ্ধ এখন শাখা প্রশাখা ফল ফুলে সুশোভিত » ছে । 
এক্সণে পঞ্চাশটা সমাজ 'এবং দুই সহজ রাঙ্ম দ্টিগোটর হয়। 

এইনপে ব্রাক্মদিগের মতের এক্য এবং সময়ের সহিত বরাঙ্গবন্মের 


উন্নত্তির সমক্ভ্রতার বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, সম্পাদক মহাশর 


সি ব্রাহ্ষনমাজ। ১১ 


৬০ পপপীপাাশিশিপপাপাটতীীসপপগডাীপপপপাপিপপা পিপিপি 
পিপল পপপিলাপাীশতিশিপাশিপশশীসসপশিশিদিপিসশশী শীম্শীিপাশানিতিশ শিলা শশিিশিশীশিটি 


বাহ্মদমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় উল্লেখ | করিয় কহিলেন ;--এই 
উন্নতির সময় ব্রাঙ্গধন্ম সংসারের কর্মক্ষেত্রে যতই প্রবেশ করিতেছেন, 
ততই সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে । 
ধন্ের মুল বিশ্বান আমাদের সকলেরই এক, কিন্ত ্াহ্মধন্দের এমনই 
উন্নত স্বাধীন ভাব বে, সকল প্রকার সামাজিক ব্যবহার ও অনুষ্ঠান 
বিষয়ে শ্রক্য রক্ষা হওয়া অসম্ভব । এক দিকে আমাদের মূল বিশ্বাসে 
একতা থাকিবে, অপর দিকে প্রতোক ব্যক্তিকে নিজ নিজ ঘুক্তি বিবয়ে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে । এই যোগ এবং স্বাধীনতার 
সামলন্ত-ভাব কেবল ত্রাহ্মধন্মেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই 
বাক্গধন্মের প্রকৃত মহত্ব । জাহ্গধন্থের এই উদার ভাব বাহাতে রক্ষা 
পায়, যাহাতে মকলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত স্ব স্ব কাগ্য সম্পাদন 
করিতে পানেন, যাহাতে সকল বাহ্গমদাজ একাত্ম হইয়া ত্রাহ্গধন্ম 
প্রচার করত সকলের সাধারণ উদ্দেশ্ত সংসাধনে ক্লৃতকাধা হন, 
ইহার গ্রতি আনাদিগের সব্বদা দৃষ্টি রাখা কণ্তবা | থে ধন্ম অনন্ত 
উন্নতি অঙ্গীকার করিতেছে, এই অপরিবাক্ত মকুলাবস্থাতে ভাহাকে 
আবদ্ধ কাঁপবার কাহারও সাধ্য নাই। এই উন্নতির সময়ে বথার্থ 
ধাশ্মিক ব্যক্তি সামাছিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিয়। থাকিতে 
পারেন না। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা, সাধারণ মধো বিগ্কালোক 
বিকীণ করা, জাতিভেদ ও তাহার অনুচর কুর্ংস্কার ঘকল বিনাশ 
করা, উদ্বাহের নিরম পরিশুদ্ধ করা প্রক্ততি কত প্রকার গুরুতর 
কাধ্য বরাঙ্দদিগের হস্তে রহিয়াছে । ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নাতিই নিয়ম । 
পরিবন্তন দিন দিন লার্ষিত হইবে, "নব নব সতা আমাদের নিকট 
প্রকাশিত হইতে থাকিবে । এক্ষণে যে সফল সামাভিক নিয়ম 


স্পেশীশিটী +০৮-০-শত তত পিপিপি পু 


১২ অধিবেশন । 
ব্রাঙ্মমণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে, বর্ষৈক পরে তাহাই যে থাকিবে, 
কে নিশ্চয় বলিতে পারেন ? ত্রাহ্গদ্িগের মূল বিশ্বাসে কখনই অনৈক্য 
হইবে না, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে ছুই বাক্তির মত হয় ত এক না! 
হইতে পারে । আত্মার উন্নতিকেই বা কে প্রতিষেধ করিতে পারেন ? 
সহস্র বিদ্ব থাকিলেও ঈশ্বর প্রসাদে মনুষ্য প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাৰে 
দেবতুল্য হইতে পারেন। হিমগিরির শুঙ্গ সকল যেমন নিজবলে 
স্বাধীনরূপে আকাশে উখিত হইতে থাকে অথচ তাহারা মূলে এক; 
্রাঙ্মদিগকেও তেমনই ম্বাধীন হইয়া উন্নত হইতে হইবে, অথচ 
বিশ্বাস ও গ্রীতিস্তত্রে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 
ধনী দরিদ্র, যুবা বুদ্ধ, দুর্বল সবল, এই সভাতে সকলেরই 
প্রতিনিধি থাকিবে । কিন্ত এখানে তর্কের বিষয় কখনও যেন উত্থিত 
নাহয়। আমরা একা হুইরা ব্রাঙ্গধর্খ প্রচারের উপায় অন্বেষণ 
করিব; এই উদ্দেস্তটে একটা প্রতিনিধি সভা সংস্থাপন করা 
আবশ্তঠক। আপনারা এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত বিধান 
করুন। 

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় কহিলেন ;_-ব্রাঙ্গসমাজ অনৈক্য 
নিবারণের স্থান । রাঁজা রামমোহন রায় এই উদ্দেশেই ইহা সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। যখন আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের উপানক, তখন 
আর অনৈক্যের 'সম্তাবনা কি? পরমেশ্বর এক, আমরা সকলে 
তাহার সন্তান ও উপাসক 1 আমাদের সকলের মধো এক্যই থাকিবে ; 
আমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিব। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে অনৈক্য হইতে পারে, কিস্তু উপাসনাতে অনৈকা নাই। 
ত্রাহ্গধর্্ম সধুদয় জাতির ধর্দ। কেবল ভারতবর্ষ নহে, ইংলগ্জ 


কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজ । ১৩ 


পন শপ পাপ পাপা াপপপপপাপা পা পিপি পপর 


আমেরিকাতেও ব্রাঙ্গধর্ম গ্রচার হইতেছে । কোন মনুষ্যের দ্বারা, 
উহা প্রচারিত হইতেছে না; ঈশ্বরের কৃপা সকল স্থানে পতিত 
হইতেছে। মন্গ যেমন আপনার স্মৃতি চিরস্থায়ী হইবে মনে করিয়াছিলেন, 
পরে তাহার ভ্রম প্রকাশিত হইল ; ব্রান্ধর্ম বিষয়েও সেইরূপ করিতে 
গেলে উদ্চোগ নিক্ষল হইবে। প্রতিনিধি সভার নিয়ম যেন সময়ের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও উন্নত হয়। 

তৎপরে যে যে স্থানের ব্রাঙ্গদমাজ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন 
সম্পাদক মহাশয় তাহার উল্লেখ করিলেন, যথা :-_যোড়ার্সাকো) 
(প্রাত্যহিক সমাজ ) পটলডাঙ্গা, ভবানীপুর, মেদিনীপুর, নিবাধই, 
দৃত্রপুকুর, বাগর্জীচড়া, নড়াইল, অযুতবাজার, যশোহর, গৌরনগর, 
বরিশাল, ফরিদপুর রামরুষ্খপুর, সীত্রাগাছি, কোননগর, বৈস্বাটা, 
চন্দননগর, চুচড়া, হালিসহর, শান্তিপুর, কুষ্খনগর, বহরমপুর, 
বোয়ালিয়া, বর্ধমান, ভাগলপুর, এলাহাবাদ, লাহোর । 

অতঃপর, সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল 2 

১। ব্রাঙ্মদিগের একটা প্রতিনিধি সভা সংস্থাপিত হয় । 

২। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত সভার সভাপতি ও 
শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। 

৩। ত্রাহ্মধর্ম বীজে বাহাদের বিশ্বাস আছে, তাহা উক্ত সভান্ব 
সভ্য হইতে পারিবেন । 

৪। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র 
সেন, শ্রীযুক্ত বাঝু প্যারীাদ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র নন্দী ও ্রীযুক্ত 
বাবু শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায় সভার জন্ত কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করিয়া 
আগামী সভায় বিচারের জন্ অর্পণ করেন । 


১৪ অধিবেশন । 





৫। আগামী অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় রবিবাঁরে সভার দ্বিতীয় 
অধিবেশন হয়। 

তদন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইলে, রাত্রি একাদশ 
ঘটিকার পর সভা ভঙ্গ হইল। 


প্রতিনিধি সভা । 
দ্বিতীয় অধিবেশন । 
রবিবার, ১৩ই অগ্রহীয়ণ, ১৭৮৬ শক ; ২৭শে নবেঙ্গর, ১৮৯৪ খুষ্টানদ | 


অগ্ক অপরাক্ছে কলকাতা ব্রাঙ্গসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে প্রতিনিধি 
সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে নি লিখিত নিয়ম সকল 
ধার্য হইয়াছে £- 

১। বিলি উপানে বাহ্ষধন্ম প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্ঠ 

২। ব্রাহ্মদমাজের প্রতিনিধিরা এই সভার সভা হইাবেন। 

৩। যে ব্রাহ্মদমাজজের অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভাশেণীন্ত 
হইয়াছেন এবং যে সমাজ সম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাগ্রধপে 
রঙ্গোপাদনা হয়, দেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারি ন। 

৪1 ব্রাঙ্গনমাজের সভোরা অধিকাংশের মতে শাকে বা 
যাাদিগকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি ব। তাহারা সেই 
সমাজের গ্রতিনিধি বলিয়া গণা হইবেন । 

৫। কলিকাতা ্রাঙ্মমমাজের পাঁচজন ও অনন্ত ব্রা্গদমাজের 
এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে । 


রি ব্রাঙ্মসমীজ ৷ ১৫ 


৬। আক্ববীজে বিশাস না ভিন, অনুন স বিংশ বখ্সর 
বয়ঃক্রম না হইলে, কেহ প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইতে পারিষেন নাঁ। 

৭। কার্ডিক, মাঘ, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে, 
দিব! তিন ঘণ্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবে। কার্তিক মাসের 
সভাতে সম্পাদক গত বৎসরের কাধ্য বিবরণ সভ্যদ্দিগকে অবগত 
করিবেন এবং সভোর! আগামী বর্ষের জন্য সভাপতি সম্পাদক 'ও 
অনানা কশ্মচারী নিযুক্ত করিবেন। 

৮। প্রতিনিধি না হইলে কেহ সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না। 

৯। সভার সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্ধ্য 
হইবে; সভাদিগের ছুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি 
মত দিবেন সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবে । 

১। দশটা ত্রাঙ্গদমাজের প্রতিনিধি একত্র না হইলে সভার 
কার্য আরম্থ হইবে না। 

১১। নানকল্পে দশজন সভ্যের মত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভ। 
আহ্বান কবিবেন। 

১২1 সম্যা বাতীত ব্রাহ্ম মাত্রেই সভাতে উপস্থিত থাঁকিতে 
পারবেন, কিন্তু প্রস্তাবিত কোন বিধয়ে মতামত প্রকাশ করিতে 
পারিবেন না। অন্ত ধন্মাবলম্বীরা উপস্থিত থাঁকিতে পাৰিবেন ন: | 

১৩। এক সভায় বে প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তাহ! পর মভায় 
বিচারিত ও ধাষ্য হইবে। 

১ম ধন্মিষয়ক মতামত লইরা এ ভাতে তর্ক হইবে না। 





১৬ অধিবেশন | 


কলিকাতা! ব্রাহ্মনমাজের অধ্যক্ষ সভার কাধ্য বিবরণ । 
রবিবার, ৫ই পৌষ, ১৭৮৬ শক ; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খুষ্টাব্। 

শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন সম্পাদকীয় কাধ্য হইতে অবনর গ্রহণ 

করাতে ধার্যা হইল যে, ষতদিন পধ্যস্ত সাধারণ সভাতে তাহার পরিবর্তে 


অন্য কেহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত না হন, ততদিন শ্রীবুক্ক প্রতাপ চন্র 
মজুমদার সম্পাদকের কাধ্য নির্বাহ করিবেন। 


ভ্রীতারকনাথ দত্ব। 

শ্রীউমানাথ গুপ্ত । 
অধান্স। । 

প্রীবৈকুগ্ঠনাথ সেন। 
ধনাধ্যঙ্গ | 


রবিবার, ১২ই পৌষ, ১৭৮৩ শক ) ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬৪ খুষ্টানদ 


কলিকাত৷ ব্রাহ্মমমাজ-সংক্রান্ত ট্ষ্ট সম্পত্তির ভার টগ্টীরা স্বয়ং 
গ্রহণ করাতে তাহার সহিত অধাক্ষদিগের সম্বন্ধ শেষ হইয়াছে । 
বর্তমান মালের তন্ববোধিনী পত্রিকাতে দুষ্ট হইল যে, উক্ত সম্পন্তির 
কার্য নির্বাহের জন্য শ্রীষুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর সম্প একীয় পদে 
নিঘুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী হার সহকারী 
হইয়াছেন । অতএব ধার্য হইল যে, অগ্ঠ হইতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদারের হস্তে ব্রা্মধর্মন প্রচারের তত্বাবধারণ ও অবশিষ্ট অন্ঠান্ত 
কার্যের ভার থাকিবে । ভবিষ্যতে তিনি অধ্যক্ষদিগের অভিমতান্ুলারে 


পাস ক 


কলিকাতি! ব্রাঁঙ্জসমাঁজ | ১৭ 


পপ 
৮ পপ পাপা তি০০০০০০-৭ ২ শিপিশাশিপীস্পিপিপিশিশিশাটি শিপিং 


এই সমুদয় কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন, তৎসংক্রান্ত পত্জাদি লিখিবেন 
এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। 





শ্রীতারকনাথ দত্ত । জীপ্রতাপচন্্র মজুমদার । 
শ্ীউমানাথ গুপ্ত। সম্পাদক। 
অধ্যক্ষ । 


প্রতিনিধি সভা । 
তৃতীয় অধিবেশন । 
রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৭৮৬ শক; ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮০৫ খৃষ্টাব্য | 


এই অধিবেশনে সংগ্রামের ক্ত্রপাত। এই অধিবেশন জন্য 
কলিকাতা সমাজের নিন্নতল গৃহ ট্রগ্ীগণের নিকটে প্রার্থনা করা 
ভয়, কিন্ত তাহার! গৃহ দিতে অসম্মত হন। অগতা! চিৎপুর রোডে 
তৃতপুর্ধ হিনুমেট্রোপলিটন কলেজ-গুহে উহা আহত হয়। শ্রীদুক্ত 
কেশব চন্দ্র সেন মহাখয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
করা ভয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন 
সব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

অধাক্ষ এবং সমাজের কন্মচারিগণ বাক্ধ সাধারণের অনুমতি 
ব্যতিরেকে টর্টাগণের হস্তে কেন কাধ্যভীৰ অপণ করিলেন, তাহার 
হেতু প্রদশন এবং ভবিষ্যতে সমাজের সহব্যবস্থান কি হইবে, তাহ 
স্থির করিবার জন্ত সভা আহ্বান করিতে কলিকাতাস্থ ত্রিশ জন ব্রাঙ্গ 
্বাক্গর করিয়া, সম্পাদককে পত্র লেখেন, সভাপতি তাহা পাঠ 
করিলেন। অনন্তর প্রভাকর, ফেঁণ্ড অফ ইগডিয়া, এবং ইত্ডিয়ান্‌ 


৩ 


১৮ অধিবেশন । 


পি 


ডেলিনিউসে বর্তমান সভা। আহ্বান বিষয়ে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, 
তাহা পঠিত হইয়া উপস্থিত সভাযগণকে কার্্যারস্ত করিতে বলা হয়। 
সম্পাদক শ্রীধুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার সভাফে অবগত করিলেন যে, 
সভাপতি সভা আহ্বানার্থ যে বিজ্ঞাপন পাঠ করিলেন, উচ্থার মূল 
পত্র ট্রষ্টাগণের নিকটে উপস্থিত করিবার জন্ত সম্পাদক শ্রীমুক্ত বাবু 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল । উহাতে কলিকাঁত! 
ব্রাঙ্মলমাজের নিয়তল গৃহ, সভার অধিবেশন জন্য ব্যাবহার করিবার 
নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি সম্পাদকের নিকট হইতে 
তাহার পত্রের এই উত্তর পাইয়াছেন যে, ব্রাক্মসমাজগুহ ঈদূশ সভার 
উপযোগী নয়, এবং সমাজের সহবাবস্থান নির্ণয় করিবার জন্ত ব্রাহ্ম" 
গণের কোন অধিকার নাই । 

বাবু ঠাকুরদাস সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধারণে মাহাদিগকে 
অধ্যক্ষ নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সম্পভ্ভিসম্পকীয় কাধা নিব্বাহ জন্তা 
বথাবিধি ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহার! সাধারণকে না জানাই! 
কেন আপনারা তাড়াতাড়ি সম্পন্তডি ছাড়িয়া দিলেন? সভাপতি স্বয়ং 
একজন অধ্যক্ষ । 

তিনি ইহার এই উত্তর দিলেন যে, অধ্যক্গগণ সমাজের ট্রষ্ট 
সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ ভাগ করিয়াছেন, কিন্ত সাধারণের নিকটে 
তাঁহাদিগের দায়িত্ববোধ বিলক্ষণ আছে, এবং তাহারা এ্রচার- 
বিভাগের কাধ্য এখন করিতেছেন । যে সম্প্তি ও ধনে ট্ুষ্টাগণের 
অধিকার তাহ! ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহাদিগের কোন দোষ হয় নাই। 

শ্রীধক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন গাত্রোথান করিয়া, কলিকাতা সমাজের 
সংস্থাপন কাল হইতে আজ পধ্যন্ত উহার কি প্রকার সহব্যবস্থান ছিল 


রখ 


কলিকাতা ব্রাঙ্মনমাজ । ১৯ 


১১১১ ্প্পপীপিপাগ 


বিস্তুতরূপে তৎসম্প্কীয় নি সভাকে এইজন্য অবগত করিলেন 
যে, তাহারা উহা অবগত হইয়া প্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ করা 
যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে পারেন তিনি যাহা বলিলেন 
তাহার সার এই,কোন প্রভেদ না করিয়া সকল প্রকারের লোক 
এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পুজা ও আরাধন! করিবেন, এজন্ত ১৭৫১ 
শকে রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ স্থাপন করেন, এবং বৈকুগ্নাথ 
রায়, রমাপ্রসাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে উ্ষ্টী নিয়োগ করেন । যদিও 
শেষে উহার নাম কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজ হইরাছে, টষ্ট ডীড অনুসারে 
ব্রাহ্মসাধারণ সহ এই সমাজকে একীভূত করিবার কোন হেতু নাই, 
কেন না সমাজগঠন অনেক পরে হইয়াছে । অধিকন্ত প্রথমতঃ যে সকল 
ষ্টা নিযৃক্ত হইয়াছিলেন, ত্াহাদিগের একজনও ত্রাঙ্গ নহেন। বস্ততঃ 
রামমোহন রান্ধ যে সমাজ স্থাপন করিয়! যান, তাহাতে সকল ধন্মের 
লোকেরই পুজ! করিবার অধিকার ছিল। ইহা এত উপার যে কোন 
এক দলের নিজস্ব হইতে পারে না। সময়ে তত্ববোধিনী সভা! স্থাপিত 
হইল, এবং এই সভাই বাক্ষদল সংগঠন করেন। ইহাদিগের মত 
প্রচার জন্ত তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত এবং মৃদ্রাযন্্ ও পৃস্তকালয় 
স্থাপিত হয়। ইহাদিগেরই তত্বাবধান সময়ে রামমোহন রায়ের সমাজের 
নাম ব্রান্মসমাজ হম এবং ইহাতে ত্রাঙ্গসমষ্টি বুঝায় । যখন তন্ববোধিনী 
সভা উঠিয়া যায়, তখন ইহার সমুদয় সম্পত্তি সম্জগৃহের উষ্টীগণের 
হস্তে সমপিত হয় । (১৭৮১ শকের বিশেষ সভায় যে নিদ্ধারণ দ্বার! এই 
সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, সেই নিদ্ধীরণ কেশব চন্ত্র পাঠ করিলেন ) 
সেই সময় হইতে কোন একটা সঙ দ্বারা কার্য নির্বাহ হইয়। 
আসিতেছে । ইহাদিগের বাঁধিক সভায় যে অধাক্ষ ও কম্মচারিগণ 





২০ অধিবেশন । 
নিষৃক্ত হন, তাহারাই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। বর্তমান 
পরিবর্তন ঘটিবার পুর্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকা, উপাসনাহ্থান, অধ্যক্ষ, 
আচার্য, ধন সম্পত্তি লইয়া ষে ব্রাঙ্মদমাজ, সে ব্রাহ্গসমাজে ব্রাহ্ম- 
সাধারণ বুঝাইত। এইরূপে সমাজের কাধ্য অধ্যক্ষগণ কর্তৃক কুশলে 
সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল, এবং দিন দিন উহার উন্নতি হইতেছিল, 
ইতিমধ্যে ট্রষ্টাগণ হঠাৎ সমাজের সমুদয় সম্পত্তি হাতে লইলেন, এবং 
সাধারণের অধিকার অস্বীকার করিয়া কাধ্য নির্বাহার্থ আপনারা! 
কর্মচারী নিয়োগ করিলেন । বন্তমীনের জন্ত তত নয়, ইহার ভবিষ্যৎ 
ফলের জন্য তিনি (কেশব চন্দ) চিন্তিত । রামমোহন রায় কৃত টষ্ট ডাডে 
ষ্টা ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন । এমত স্থলে ত্রাহ্ম- 
সাধারণকে কাধ নিকাহ করিতে না দিরা, ট্ুষ্টাগণের সমগ্র ভার গ্রহণ 
কেবল যে ফলে মন্দ তাহা নয় উহ অন্তার । অপিচ ইঙ্া ভাবিতেও 
তাহার বিবেকে ও হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমাজের সভাগণের সম্পূর্ণ 
অধিকার ছিল যে, তীাহাদিগের বিবেকান্গুবায়ী তাহারা কাধ্য নিব্বাহ 
করিবেন এবং তিজ্ঞন্থ তাহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ 
করিবেন অন্ত দিকে ট্টাগণের হস্তে যে সম্পত্তি শস্ত আছে, 
তঙ্ছনন্বন্ধে তাহারা ঘে প্রকারে কাধ্য নির্বাহ করা ভাল মনে করেন 
করিবেন । বদি উষ্টাগণ সনাঙ্জের সম্পন্তি-বিষয়ক-শাসন সম্বন্ধে বরাহ্গ- 
সাধারণকে কোন অংশে অধিকার না দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থ' কন 
তাহ! হইলে তাহার এই মত যে, ব্রাঙ্গসাধারণ ধন্য সম্পকি নর 
কার্যের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া, টষ্টসম্পত্তি ট্ষ্টাগণের হাতে 
ছাড়িরা দেন। যে মন্খরচ্ছেদলর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
ঘীঁথাংসা তাহার বিবেচনায় ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই। এতদ্বারা 





কলিকাতা ব্রাঙ্মমমাজ ৷ ২১ 


পিপি টাশীীশশিশিশিশিশিশাটািটিটি শিশাশীশীশ্পী্াশটিিটিটি পা 


বরাহ্মমমাজ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে, উহার এক বিভাগে 
টষ্ট সম্পত্তি, অন্ত বিভাগে ত্রাঙ্মপাঁধারণ এবং ধর্থপ্রচাঁরার্থ অর্থ ও 
দান। এই অভিপ্রায়ে তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছেন,২-- 

১। যেহেতু কলিকাতা! ত্রাহ্মসমাজের উষ্ট সম্পত্তির উ্টীগণ তাহা- 
দিগের নিজ হস্তে উক্ত সম্পত্তির কার্ধানির্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, 
এবং ত্রাঙ্মদাধারণকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন । 
অতএব এই সভার মতে ইহা একান্ত অভিলষণীয় যে, সমাজের দাতা 
ও সভ্যগণ সমবেত হন এবং ত্রাহ্গধন্ম প্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয় 
তাহাদিগের অভিপ্রায়ান্সারে ব্যয় হইবার জন্য নিয়ম এবং সভার 
সহবাবস্থান স্থির করেন। 

এই প্রস্তাব উপস্থিত হইলে এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, 
সমাজ-গ্রহ এবং সমাজ বা রাঙ্গমগুলীকে এক বলিয়া গ্রহণ করা, এবং 
ব্রাহ্মদাধারণের অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়া সমাজের সমুদস়্ 
কাধের শাসন সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা, ট্রষ্টীগণের 
উচিত হইরাছে কি না? 

্রীধুক্ত কেশব চন্দ্র সেন তখন উপস্থিত সভাগণকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ব্রাঙ্গনমাজ বলিতে কোন একটী গৃহ না বুঝিয়া, তাহারা 
কি এমন একটা মণ্ডলী বুঝেন, তাহারা যাহার সভ্য ? স্ৃতরাং তাহার 
কারা নিব্বাহ করিবার সম্পূর্ণ ভার তাহাদিগেরই উপর ? 

সকলে তাহার অভিপ্রায়ান্গযায়ী প্রশ্নের উত্তর দান করিলে 
তিনি বলিলেন, তবে আর বৃথা বাপ্ধিতণ্ডা না করিয়া যাহাতে 
ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণ হন্ম সকলে তাহারই উপায় চিন্তা করুন। 
গণ ট্রষ্টসম্পত্তির কায নির্বাহ করুন; তাহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত 


২২ তাধিবেশন | 
হা স্বাধীনভাবে উজ যাহাতে কার্য মুক্ত পারেন তাহার 
ব্যবস্থা করুন । 

যুক্ত কেশব চন্দ্র সেনের উত্াপিত প্রস্তাব নির্ধারিত হইলে, 
সত্তর জন এই নির্ধারণ অনুসারে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্ত আপনা- 
দিগের নাম অর্পণ করেন, অবশেষে নিয় লিখিত নিদ্ধারণগুলি যথ। 
নিয়ম নিদ্ধীরিত হয়। / 

২। যে সকল স্রাঙ্গলমাজের প্রতিনিধি গৃহীত হইবে তাহাদিগের 
প্রত্যেককে বাধিক অন্ন ছয় টাক! করিয়া এই সভায় দান করিতে 
হইবে। 

৩। ধাহারা কলিকাতা ব্রা্ষদমাজের সভা হইতে অভিলাষ 
করেন তাহার! সম্পাদকের নিকটে তদ্িযয়ে আবেদন প্রেরণ 
করিবেন। ধাহারা বতসরে অন্যুন এক টাকা কলিকাতা! ব্রাঙ্মনাজে 
দান করিবেন তাহার! সভা হইতে পারিবেন । 

৪1 প্রতিনিধি সভার কাধ্য নির্বাহের জন্ পাঁচ জন অধাক্ষ এবং 
একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

৫1 প্রত্যেক বৎসরের বৈশাখ নাসে একটা সাধারণ সভা! হইবে, 
যাহাতে আগামী বর্ষের জন্ত অধিকাংশের মতে কর্মচারী নিয়োগ 
হইবে। 

৬। যখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে অধ্যক্ষগণেশ মতান্ু- 
সারে সম্পাদক প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় বিশেষ সভা আহ্বানের ন্ট বিজ্ঞাপন 
দিবেন। * 

৭। ব্রাঙ্গধন্শ প্রচারের জন্ত অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
করিবেন। 





“পিস 


কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজ । ২৩ 


পপি পিপিপি সি 


৮ আগামী বর্ষের জন্য নিয় লিখিত ব্যক্তিগণ কর্মচারী নিযুক্ত 
হন। 








শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত, বি এ, বি এল্‌। 
শ্রীযুক্ত বাবু ( পাঁথুরিয়া ঘাটার ) দেবেন্্র নাথ ঠাকুর। 
শ্্ীুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত । 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী । 
শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
অধাক্ষ। 

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার । 

সম্পাদক। 

শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত বলিলেন, সভার কার্ধ্যর সহিত 
তাহার সম্পূর্ণ সহান্তভৃতি আছে ,এবং সভ্যগণের স্বাধীন ভাবে কার্য 
করিবার জন্য সভা স্থাপনও তিনি সমুচিত মনে করেন; কিন্তু তিনি এ 
কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না! যে, সমাজ টষ্টাগণের নিকটে 
কত খণী এবং আঘুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবসায় 
উত্সাহ ব্যতিরেকে ত্রাহ্মদমাজ বর্তমান উন্নত অবস্থা কখনই লাভ 
করিতে পারিত না। 

এ কথার উত্তর এই প্রদত্ত হয় যে, ট্ষ্টাগণ কেবল সম্পত্তিরক্ষক, 
তীহাদিগের নিকটে সমাজ কোন বিষয়ে খণী নছেনশ প্রধানাচাধ্যকে 
সকল ব্রাহ্ম ই ধন্তবাদ অর্পণ করিবেন, এবং সমাজের কল্যাণার্থ তাহার 
নিঃস্বার্থ যত্ব ও অধ্যবসায়ের জন্ত সকলেই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ 
শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাথ দত্ত ট্রঙ্রী এবং প্রধানাচার্যয এ উভয়কে 
এক করিয়া ফেলিয়াছেন, বস্তৃতঃ তাহা নহে। ট্রষ্টী রাজবিধি 


২৪ অধিবেশন । 





অনুসারে নিযুক্ত লোক, আচার্য্য ধর্দোপদেষ্টা। এ সভা ট্ষ্টাগণের 
আধিপত্য অস্বীকার করিলেও আচাষের প্রতি কোন প্রকাৰে 
বাধ্যত! অস্বীকার করেন না। শ্রীবুক্ত বাবু হেমেন্র নাথ ঠাকুর 
এই বলিয়া! কাঁষো দোষারোপ করিলেন যে, তিনি মনে করেন, এই 
সভায় অনেক জ্ঞানী ব্রাহ্ম উপযুক্তব্ধপ বিজ্ঞাপন না পাইয়া উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই, অতএব তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, 

যেহেতু ব্রাহ্গমমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না 
হওয়াতে বর্তমান সভা! অপূর্ণ ; অতএব শ্রীধুক্ত প্রধানাচাযযকে অনুরোধ 
করা হয় যে, তিনি উপধুক্ত মতে বিজ্ঞাপন দিয়! সভা আহ্বান করেন । 

এই প্রস্তাব পোষকতানস্তর অধিকাংশের প্রতিরোধ জন্ত নিদ্ধীরণে 
পরিণত হইল না । বর্ধমান সভার উপঘূক্ত মত প্রকাশ্ত পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দিয়া যখন সমুদয় সভ্যকে আহ্বান করা হইয়াছে, তখন 
কয়েকজন জ্ঞানী প্রাচীন ব্রাহ্ম উপস্থিত ভন নাই বলিয়া সভার কাধ্য 
অস্বীকার করা যাইতে পারে না, অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নিদ্ধীরণ 
করেন। অনন্তর শ্রীধুক্ত কেশব চন্দ্র সভা ভঙ্গ হইবার পুর্বে সংক্ষেপে 
এইরূপ বলেন,_-“বিরোধের সময় হইতে তাহার বিরুদ্ধে যে সকল 
অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, সভান্প বিতর্ককালে ত্তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জন্ত তিনি ঢঃখিত। 
তবে তিনি এ সকলের জন্ত প্রস্থত আছেন। তিনি সভাঙ্গে এ কথা 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহার যে কোন ন্ানতা থাকুক, 
তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে সমাজের ষ্বেবা করিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি 
যে অবস্থায় অবস্থাপিত, তাহ।তে তাহার ভৃতকালের পরিশ্রম সম্পকে 
বিবেকের অনুমোদনই যথেষ্ট পুরস্কার |” অনন্তর তিনি সভাকে 


কলিকাতা ব্রাঙ্গসমীজ । ২৫. 


শপ 





পাপী সপাশািপপপিপিশাদাপশ পিপি শীশিশাপাশশিশীিশিশাশিসাাোশিশীপশ্পাশীশিিটি 


অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া সমাজের আচার্য্য ও 
সম্পাদকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন তিনি সামান্ঠ 
প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এতদ্বারা! 
তিনি আপনার যাহা যথার্থ কার্ধা মনে করেন, তাহা নির্বধীহ "করিতে 
সমর্থ হইবেন, এবং বাঙ্ষত্রাতাদিগের বিনীত ভূত হইয় স্বাধীন ভাবে 
পরিশ্রম করিবেন। যেরূপ অনুপযুক্ত কেন তিনি হউন না, দেশের 
কল্যাণের জন্ত তিনি যে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইবেন, কপাময় ঈশ্বর সে 
পরিশ্রম আশীরুক্ত করিবেন, এবং সত্যের পক্ষ সমর্থনার্থ জীবন উৎসর্গ 
করিতে তাহার সহায় হইবেন । 


প্রতিনিধি নভা। 
চতুর্থ অধিবেশন । 
রবিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক ; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃষ্টান । 


অগ্ক অপরাহে বান্ষদিগের সাধারণ প্রতিনিধি সভার চতুর্থ 
অধিবেশন হয়। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অন্ততর ইটা শ্রীযুক্ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রাঙ্গদমাজ গৃহে সভাকে স্থান দানে অসম্মত 
হওয়াতে কলিকাতা কলেজের তৃতীয়তল শৃহে সভার অধিবেশন 
হইয়াছিল। উহার কাধ্য বিবরণ সাধারণের অবগতির জন্ত আমরা 
নিয়ে প্রকাশ করিতেছি । নর 

সর্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্রৎসেন সভাপতির পঙ্গে বৃত 
হইলেন। 





৬ 


১। 


চা 


ে 


অধিবেশন | 





সপ 


ভাগলপুর ত্রা্মঘমাজ বাঁষিক 


কোম্গর 
ফরিদপুর 
মেদিনীপুর 
কৃষ্ণনগর 
শান্তিপুর 
নড়াইল 
কটক 


লাহোর 


ভাস্তাড়া 
সেবৰ্পুর 
ময়মনদিহহ 


- বৈগ্যবাটা 


ত্রিপুরা 
ঢাক 


সর্ধশুদ্ধ 


' সভার ত্রম্নোদশ নিয়মান্ুসারে [ অর্থাৎ এক সভাম্ন যে প্রস্তাব 
উপস্থিত হইবে, তাহা পর সভায় বিচারিত ও ধাধ্য হইবে] পূর্ব- 
সভার প্রস্তাব সকল বিচারিত ও ধাধ্য হইবার পুর্বে, সম্পাদক যে ষে 
ব্রাঙ্গদমাজ প্রতিনিধি-সভান় ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারার্থ দান করিতে স্বীরূত 
হইয়াছেন, তাহাদের নাম ও বাঁধিক দানের সংখ্যা সভ্যপ্দিগকে অবগত 
করিলেন যথা £ 





৫৫5৯ 


কলিকাতা ব্রাঙ্মসমাজ । ২৭ 


পাশ 





এতদ্বাতীত আর চারিটা ব্রাহ্মসমাঁজ দান করিতে স্বীকৃত আছেন, 
কিন্তু অর্থ সংখ্যা নির্দেশ করেন নাই। 

তদনস্তর নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্ধ্য হইল। 

১1 পুর্বসভার প্রস্তাব_যে সকল ব্রাঙ্গঘমাজের গ্রীতিনিধি 
গৃহীত হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে বাধিক অন্যুন ছয় টাকা করিয়া, 
এই সভায় দান রুরিতে হইবে । 

বিচারের পরে প্রস্তাব রহিত হইল। 

২। এর সভার প্রস্তাব,_- প্রতিনিধি সভার কাধ্য নির্বাহের জন 
পাচজন অধ্যক্ষ এবং একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়। 

বিচারের পর অধাক্ষ সভা বিশেষ আবশ্যক বোধ হইল না, এবং 
ধাধ্য হইল যে, সভ্যগণের মতান্ুসারে সম্পাদক ও তাহা সহকারী 
সকল কার্ধা নির্বাহ করিবেন । 

৩। ব্রাহ্মলমাজের সহিত প্রতিনিধি সভার সম্বন্ধ এই, সকল 
ত্রাহ্মঘমাজের প্রচারক প্রতিনিধি সভার গ্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন, 
এবং তাহারা তাহাদের প্রচারের কার্যা-বিবরণ প্রতি বর্ষে এই সভায় 
প্রেরণ করিবেন । 

৪ ত্রাঙ্গধন্ম প্রচারার্থ যে কোন ব্রাঙ্গঘমাজ যাহা কিছু দানি 
করিবেন, তাহ! প্রতিনিধি সভায় জমা হইবে এবং এ টাকা 'প্রচারক- 
দিগের সাহাধ্যার্থ ব্যয়িত হইবে। 

তর্দনন্তর বেলী ৪॥০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল। 





২৮ অধিবেশন । 





বৈশাখ মাসের সাধারণ সান্বংসরিক সভা। | 
রৰিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৭৮৭ শক ; ৭ই মে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্য। 


অপরাহ্ব ৪॥ ঘটিকার সময় ণ্কলিকাতা কলেজ” গৃহে 
কলিকাতা ব্রাহ্গসমাজের সভ্যদিগের বৈশাখ মাসীয় সাধারণ 
সাম্ধৎংসরিক সভা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু.কেশব চন্দ্র সেন 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সম্পাদক শ্রীধুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার গত চারি মাসের ব্রাহ্মধশ্শ প্রচারের কার্য বিবরণ ও আয় 
বার বিবরণ পাঠ করিলেন । কার্য বিবরণের কোন কোন অংশে 
আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহ! পৰিবন্তিত হইল । অতংপর প্রচারক 
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার প্রচারের কার্য 
বিবরণ পাঠ করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ গোস্বামী মহাশয়ের 
প্রচার বিবরণও ধন্মতত্ব হইতে পঠিত হইল। তদনন্তর আগামী 
বর্ষের জন্ত শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্্র দেনকে অধাক্ষ করিবার প্রস্তাব 
হইল, কিন্ত তিনি কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতঃ উক্ত কম্মভার গ্রহণ 
করিতে অসন্মত হওয়াতে প্রস্তাব রহিত ভইল। পরে পৃৰ্ৰ বৎসরের 
কম্মচারীদিগকে তাহাদিগের গত বর্ষের কাধ্য জন্ত সকলে ধন্/বাদ 
প্রদান করিলেন, এবং স্াাদিগের উপরেই আগামী বর্ষের কাধাভার 
প্রদান করা৷ হহল"। | 

সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশন চন্দ্র সেন 
অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে আগামী বর্ষে আরও অধিক যত্রের সহিত কার্য 
করিতে অনুরোধ করিলেন ॥ তিনি বলিলেন “এ বৎসর সভ্য সংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্ত বিশেষ চেষ্টা হয় নাই, বাহাতে আগামী বর্ষে সংখা বুদ্ধি 


কলিকাত! ব্রাঙ্মনমাজ | ২৯ 





হয়, তদ্বিযয়ে সকলেই মনোযোগী হইবেন । পরে তিনি প্রচারকদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর তাহাদিগের হস্তে ব্রাহ্গধর্্ম প্রচারের 
শুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন । তাহাদের বত্বের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের 
উন্নতি নির্ভর করিতেছে । তাহাদের চরিত্রগত দোষ থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ 
কলঙ্কিত হইবে । তীহারা চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে সর্বদাই সযস্ত 
থাকিবেন। যেন তীহাঁদের চরিত্রে কেহ কণামাত্রও দোষ দেখিতে 
না পায়। আমি এখনও বলিতে পারি না তাহার! সর্ধত্যাগী হইয়াছেন, 
তাহারা আরও ত্যাগন্বথীকার করুন|” পরে তিনি সাধারণ ব্রাঙ্মদিগকে 
কহিলেন, ভাহারা যেন কথন বিশ্বৃত না হন যে, তীঁহারা প্রচারকদিগের 
নিকট কর্তবা-খণে আবদ্ধ। ধাহার! ব্রাহ্গধন্মের জন্য শরীর মন প্রাণ 
সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের পরিবারের যদি অন্নাভাবে 
কেশ পান তাহা অপেক্ষা শোচনীয্প বিষয় আর নাই । অতএব সাধারণ 
ব্রান্গেরা প্রাণপণে ত্টাহাদিগের অভাব সকল মোচন করিতে চেষ্টা 
করুন। 

অত:পর ব্রাঙ্গধর্থের উন্নতি নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ 
যত্্র ও প্রাণপণ পরিশ্রমের জগ্তঠ সকলে তাহাকে ধন্তবাদ করিলেন, 
এবং রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল । 

প্রতিনিধি সভা । * 
পঞ্চম অধিবেশন । 
রবিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৭৮৭ শক; ৩০শে জুলাই, ১৮৬৫ ৃষ্টা 

সব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্জরী সেন সভাপতির আসন গ্রহণ 

করিলে, গত সভার কার্ধ্য বিবরণ পঠিত হইল। তদনস্তর পৃর্ববসভা'র 


৩৭ অধিবেশন । 


পাশপাশি টিপি পপীপিশিশা 


প্রস্তাবানুদারে ( অর্থাৎ সকল ব্রাঙ্গমমাজেব প্রচারক তাহাদের কার্য 
বিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ করিবেন ) মেদিনীপুর ব্রাঙ্গদমাজ 
হইতে প্রচারকার্ধয বিবরণ যাহা আগত হইয়াছিল, তাহা পঠিত 
হইল। এই কার্য বিবরণ শ্বণ করিয়া অনেকেই প্রীত হইলেন 
এবং প্রচারক মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা স্চক পত্র প্রেরণ করিবার 
প্রস্তাব হইলে তাহ] ধার্ধ্য হইল । পৰে, বাগঞ্জাচডার ব্রাহ্মদিগের 
উন্নতি বিধান বিষয়ে কথা উত্থাপন হইলে স্থির হইল যে, উক্ত গ্রামে 
প্রচারক শ্রীবৃক্ত বিজয়কৃষ্ণজ গোস্বামী মহাশয়ের যত্বে ষে বিগ্ভালয় 
সংস্থাপিত হয়, তাহার রক্ষার জন্ত প্রতিনিধি সভ1! তথায় প্রতি মাসে 
দশ টাকা প্রেরণ করেন। পরিশেষে নীচের লিখিত প্রস্তাবটা 
নিরূপিত হইল । 

প্রস্তাব ।_-প্রতিনিবি-সনভভা সকল বাঙ্গনমীজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
সংগ্রহ ও মুদ্রিত কৰিয়া প্রচারিত করেন এবং ভজ্জন্ প্রত্যেক 
ব্রাঙ্গনমাজে কতিপয় প্রশ্ন প্রেরিত হয় । 

পরে প্রার সন্ধ্যা ছয় ঘটকার পর সভা ভঙ্গ হইল। 














প্রতিনিধি সভা হইতে ত্রাহ্মমমাজ সকলে যে পত্র ও প্রশ্ন সমস্ত 
প্রেরিত হয় তাহা নিগ্নে প্রকাশিত হইল । 
মান্তবর শ্রীবন্ত ব্রাঙ্গসমাজ সম্পাদক মহাশয়গণ সমীপেষু । 
সবিনয় নিবেদন, 
কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদয় বাঙ্মদমাজের সংক্ষেপ ইতিবুকত 
গ্রন্থবদ্ধ করিয়া প্রচার করা কর্তব্য বিবেচনাম়, সাধারণ প্রতিনিধি 
সভাতে ধার্য হইয়াছে যে, সম্পাদক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূর্বক 


ক ০পশতিপানপািপাপপিািশগা 


কলিকাতা ব্রাহ্মনমাজ । ৩১ 


এপি 





৬ ্পস্পপপিপপ০াাপিীীপাশিশটিিশশাীশাদিপপিশি পাপে সা 





পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিরা, আগামী কান্তিক মাসে উক্ত সভার 
সাম্ঘংসরিক অধিবেশন দিবসে সভ্যদিগের হস্তে অর্পণ করিবেন । 
অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখির়া 
১০ই আশ্নের পূর্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন । 
সাধারণ প্রতিনিধি সভী, 
টার ৃ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন । 

১। সংস্থাপকের নাম। 

২। সংস্থাপনের দিবস । 

৩। উপাপনার স্বতন্ব গৃহ আছে কি না? 

৪1 উপাসনার সময় ও দিবস। 

৫ | সভানংখ্যা এবং উপাসনাকালে কতগুলি লৌক উপস্থিত হন। 

৬। সম্পাদকের নাম। 

৭। প্রতিনিধির নাম। 

৮1 প্রচারের জন্ত প্রতিনিধি সভাকে দান । 

৯। সমাজ কর্তৃক কোন্‌ প্রচারক নিধুক্ত হইয়াছেন কি না? 
তাহার নাম, নিয়োগের দিবস ও সংক্ষেপ প্রচার বৃভতান্ত | 

১০। সনাজ সংক্রান্ত ঘর্দি কোন রন্ষাবগ্ালয় থাকে তাহার 
নিয়মাদি, ছাত্রসংখা, শিক্ষাপ্রণালী ও উপদেষ্টাদিগেরঙ্নান | 

৯১। প্রা্গধন্ম বিষয়ক যে যে পুস্তক বা পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে 
তাহার তালিক1 ও তত্প্রণেতাদিগের নাম । 

১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকান্ত বক্তৃতা 
হইয়াছে কিনা? বক্তাদিগের নাম ও বক্তৃতার বিষয় । 


৩২ অধিবেশন । 


সপে পীসপিপাপীপিপা পপশপাপাপিপপশশ 


১৩। সমাজ সম্বন্ধে বালক অথবা বালিকাদিগের জ্ঞানোননতি 
জন্ত কোন বিদ্বালয় আছে কি না? তাহার নিয়মাদি ও ছাত্র অথবা 
ছাত্রী সংখ্যা | 

১৪। চকিত্র শুদ্ধি বা ধর্জ্ঞান লাভের জন্ত সমাজ সংক্রান্ত কোন 
সভা আছে কি না? তাহার নাম ও নিয়মাদি । 

১৫। দেণীয় কুপ্রথা-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে 
কিন? 








পপি পপপণ এসপি পপি পাপা 





প্রতিনিধি সভার সাম্ৎসরিক অধিবেশন । 

শুক্রবার, €ই কার্টিক, ১৭৮৭ শক; ২০শে অক্টোবর, ১৮৬৫ খৃষ্টাব 

অগ্ ইহার সাম্বংসরিক অধিবেশন হয়। স্ববসম্মতিক্রমে জীযুক্ত 
বাবু রাজনারায়ণ বস্থু সভাপতির আসন গ্রন্থণ করিলে পর সম্পাদক 
পূর্বদভার ও গত বধের কার্ধা বিবরণ উপস্থিত সভাদিগকে অবগত 
করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সমূহে যে সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইয়াছিল 
যথা সময়ে তাহার উত্তর আগত না হওয়ায়, সম্পাদক পুর্বসভার 
নিদ্ধীরণান্ুসারে কলিকাত! ও বিদেশস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের সংক্ষেপ 
ইতিবৃত্ত গ্রস্থবদ্ধ করিয়া, সভ্যদিগের হস্তে এ সভায় অপণ বিষয়ে 
অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন । পরে যে সকল ব্রাহ্মমমাজ হইতে উত্তর 
আসিয়াছিল তাহার একটা সারসংগ্রহ পঠিত হইল । তদন ৭ পূর্বব- 
বর্ষে কতদূর ত্রাহ্গধর্ম প্রচার হইয়াছে তাহাও আলোচিত হইল, কিন্ত 
প্রচারকোষে অর্থাভাব বশতঃ এবং প্রচারকদিগের পীড়ার জঙ্ প্রচার 
কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা ও 'নিয়মাদি স্থিরীকৃত না হওয়াতে, ততদূর 
ফল লাভ হয় নাই। 
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আগামী বর্ষে প্রচারকাধ্যের শৃঙ্খলার জন্য প্রস্তাব ভরে প্রচারক- 
দিগের প্রচারবিভাগ স্থিরীকূত হইল । কলিকাতা মেদিনীপুর, পূর্বব- 
বাঙ্গাল! ও যশোহর এই চাবি ভাগে প্রচার কাধা বিভক্ত হইল । 

তদন্তর শ্রীযুক্ত বাঁবু কেশবচন্ত্র সেন প্রস্তাব করিলেন যে, 
সাংসারিক প্রণালীতে ধন্ম প্রচারের ভাব আমাদের অনেকের মনে 
বদ্ধমূল হইতেছে। ধন্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
ধন্মান্ুরাগ ও ত্যাগ স্বীকারের ভাব না থাকিয়া, যদি সাংসারিক 
ভাব সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ধন্মের মূলেই দোষ রহিল। অর্থাদি 
দ্বারা জগতে প্রথমাবস্থার কোন ধন্মই প্রচার হয় নাই। আমাদের 
'এইক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্তবা, নতুবা সমূহ বিপদের 
আশঙ্কা দৃষ্ট হইতেছে । অতএব যাহাতে আমাদের প্রচারকদিগের 
মনে বৈষয়িক ভাব বাঁ অধীনতার ভাব সঞ্চার না হয়, তাহার বিহিত 
উপায় অবলম্বন করা আশুই বিধেয় হইতেছে । প্রচারকগণ অকৃত্রিম 

ধন্মান্থরাগের সহিত দাংসারিক অবস্থার প্রতিকুলে 'প্রচারন্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছেন আমরা যেন তাহাদের সাংসারিক জ্ঞাব উত্পাদন এবং 
তাহাদিগকে অশীনতাশৃঙ্খজলে আবদ্ধ না করি । তাহারা প্রাণপণে আক্ষ- 
ধন্ম প্রচার করুন, এবং আমরা যেন গুরুতর কর্তবা মনে করিম 
ভাভাদের পরিবারের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করি; কিন্তু নির্দিষ্ট 
বেতন দিয়! ভাঁভাদিগকে সংসারস্থজে আবদ্ধ করা তনুচিত। বেতন 
শব্দ ব্রাঙ্গবন্ম-গ্রচারপীমা হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া দেওয়া বিশেষ কর্তবা 
হইতেছে । প্রচারকেরাঁ অবিভাজিত চিত্তে আপনাদের কর্তব্য সাধন 
করিতে থাকুন, এবং প্রতিনিধি সভা" তাহাদের পরিবারের রক্ষণ!- 
বেক্ষণের ভার গ্রহণ করুন । 

€£₹ 





সপ কিক 


৩৪ অধিবেশন । 
এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ তর্কবিতক হইল, কিন্ত দুঃখের বিনয় 
অনেকেই ইহার গুঢ় তাতপর্ষা হৃদরঙ্গম করিতে না পারিয়া, সাংসারিক 
ভাবে ইহার মীমাংসা! করিতে লাগিলেন । ফলত; শনের উপরে 
অনেকের দৃষ্টি নিপতিত হইল | প্রায় সকলেই সংজ্ঞা লইয়া নানা 
প্রকার আপত্তি উদ্ধীপন করিলেন । 
অনন্তর শ্রীনুক্ত বাবু কেশবচন্ছু সেন কহিলেন, সংজ্ঞা লইয়া আমা- 
দের কোন আপন্তি নাই, অর্থ গ্রহণ করাতেই যে পাপ ভাভাপ্ত নভে, 
কিন্ত এক্ষণে ভাব লইয়া আন্দোলন হইতেছে । প্রচারকেরা যদি 
হনে করেন যে, অর্থ সাভাষা পাইতেছেন বলিয়া, ভাভার। গ্রচার কাষো 
প্রবন্ত হইয়াছেন, এ সাভাযা না পাইলেই ভাঙার! গ কাষা বন্ধ 
করিবেন পঙ্গান্তরে ফাইগ্ন যদি জ্ঞান করেন মে, প্রচারকেবা 
ত্রাঙ্কাদের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া উহাদের অধান। তাহা হইলেই 
বন্ধুভাব ও কাঁধা নি্ষীল হইবে । প্রচারকেরা রিনি কন্তবাধীদ্ধ এ 
ঈশ্বরকে নি করি কাণ্য করিবেন, ফন দেই ফুলদাতার হস্তে । 
এনে আমার প্রার্থনা! প্রতিনিবি সুতা ভাভাদের পরিবারের পালন 


ভার গ্রহণ করুন । বস্ততঃ সাধারণ লোকে ধন্দের গিজীরতম প্রদেশ 


পর্মাবেণ করাতে অক্ষম প্রযুক্ত এবং প্চারকদিগের আমার উন্নত 
বিশুদ্ধ মভান্‌ লক্ষোর গুরুস্থ দয়ন্ত করিতে অদমর্থ জেড, প্রচার কাষ্য 


নামান বিবর-কার্যোর ভায় জগতে পরিগাঁণত দা অ+ ভছে। 
এই গুরুতর দোঁঘ বশ গ্রচারবাভো অপর তবদসিক ভাব প্রবিই 
ভগয়াতে, তাহার মূল অংশকে একেবারে কলধিত কলিয়া ফেলিয়াছে | 
এইজন্য অস্ঠান্ত ধাবতীয় ধন্মে প্রচার-কার্দা নিতান্ত সাংসারিক কার্ের 
হ্যায় নির্ধাহ হইয়া আসিতেছে প্রচারকেবাগ সাংসারিক সুখ ও 





কলিকাতা ব্রাঙ্ষলমাঁজ । ৩৫ 





অর্থলিগ্নায় দিন দিন নিমগ্ন হইয়া, আপনার উচ্চ লক্ষ্য ক্রমশঃ বিস্মৃত 
হইতে থাকেন, অবশেষে ভাভারা গ্রচার-কার্ধ্য সামান্ত বিষ্য়-কাধ্য মনে 
করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন । তখন তাহারা মন্তষ্যের অনুরোধে বিশুদ্ধ 
জ্ঞানধন্ম, বুদ্ধি ও বিবেককে বিসজ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না । আপনার 
মহ ও স্বাপানতা বিক্রয় করিয়া ক্ষদ্রতা ও অরধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়া পড়েন, বিষয়ঘটিত-স্থ, বিষয়ঘটিত-মানমর্ধাদ] মন্ুধ্যকে 
অনেক সময়ে দুক্বলভার নিক্ষেপ করে। প্রচারদিগের & সুথ ও মান 
মর্যাদার প্রতি দষ্টি পতিত 


জে 


ত হইলেহ ভাভার যে ক্রমে ক্রমে দুর্বল ভইয়া 
সাংনারিক ভবে পরিণত হহতে পারেন, তাভারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা 
আছে । বখন বাপন্ম উদার নহং, স্বাধীন ও আধ্যাাতিক ভাবে পরিপুণ) 
তখন গ্রচারকপগের মনে অপ্রশস্ত নীচ অপান ও বৈষয়িক ভাব 
প্রবিঃ্ ভাল, পাক্গধলোর ভয়ানক ঢরবস্থা হইবেই হইাবে। শ্রচারকের! 
ঈশ্বরের দার, হাহার! মন্গষ্য বা সমাজের দাস নাহিন। তাহারা 
মী 


ঈশ্বরের হস্তে স্বীর জীবন সমপন করিয়া, প্রচারকেত ভীতাদের 
জীবনের মধপিন্ জানিয়া, জদয় মন আত্বী কেবল সেই কার্ষো নিয়োগ 
করিবেন । আঅঠএব শারীরিক গরিশমের দা কিঞ্চিত অর্থ 
গঠন কর! যেরপ- বান হ্বাভাদিগের শিকট হইতে কিছু অর্থ লইয়া 
প্রচার করাও সেউন্ূপলানেন কেহ একপ মনে না করেন । প্রচারের 


গুরু ভাব কাতার 9৪ দয় হইতে অন্থহিত রি য়া, ধেঙ্জ শু সাংসারিক 
ভাব প্রবেশ না করে এবং চাহে বেন বৈষয়িক ভাবে গণন' 
করা না হয়। 


শনি 


ঙ্ 


সপন পাটি _০০৭৮০০ল৯ 


৩৬ অধিবেশন । 


শপ পাপীশ শিপ তিল পিপি পিসি তাত 


ব্রাহ্ম।দগের সাধারণ সভ]। 
রবিবার, ১০ই বৈশাখ, ১৭৮৮ শক; ২২শে এপ্রেল, ১৮৬৬ খুষ্টান্ধ । 


অগ্য অপরাহু পাচ ঘটকার সময় ত্রাহ্মধন্ম প্রচার কার্যালয়ে ব্রাহ্ম- 
দিগের সাধারণ সভ্ভা' হইয়াছিল । সব্ধসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব 
চন্দ্র সেন সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া, ধন্মতত্ব পত্রিকা হইতে 
সভ1 আহ্বানের বিজ্জাপন পাঠ করিলেন। পরে পুর্ধবৎসরের কাধ 
বিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক এই প্রকার ভাব বাক্ত করিলেন । 

ব্রা্গধন্ম্ প্রচার সন্ন্বীয় কাধ্য কতদূর পুর্ববতসরে সম্পন্ন হইয়াছে 
এব, আগামী বষে তাহা কিরূপে সম্পন্ন ভইবে এই বিষয় আলোচন! 
করিবার জন্য অগ্যকার সভা । গত বর্ষের কার্ধাকে পাচ ভাগে বিভন্ত 
করা বাইকে পারে ও যথা, প্রথমতঃ আয় বায়, দ্বিতীয়তঃ স্ানে স্থানে 
প্রচারক প্রেরণ, তৃতীয়তঃ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন, চতুর্থতঃ ব্রাহ্মিকা 
সমাজ ও স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপন, পঞ্চমতঃ প্রকান্ত বিদ্যালয়ে 
বালকদিগকে উপদেশ প্রদান । 

১। আয় ব্য । সভ্য সংখা সম্ধদ্ধন বিবয়ে বিগত সাধারণ 
সভায় যে অভিলাষ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ বর্ষে তাভার সমাক 
ফল লাভ করিয়াছি । গত বৎসর বৈশাখ মাসে সভ্য সংখ্যা ৫; জন 
ছিল, বর্তমান কৈশাথে তাহা প্রার দ্বিুণিত ভইরা! ৯৮ জনে পারণত 
হইয়াছে। গত বর্ষে বাহারা সভ্য শ্রেণীস্ক্ত ভিলেন ভাহাবিগের মধ্যে 
অনেকেই কলিকাতা € তগ্মিকটবর্তী কতিপয় স্তান নিবাসী । এ 
বৎসরে লাভার সভ্য বলিফ। পরিগণিত বি ছন তাহার! বিবিধ 
স্থানে বাস করেন। পূর্ব দিকে খ্রিপুরা চট্টগ্রাম অবধি পশ্চিম 


কলিকাত! ব্রাহ্মসমাজ । ৩৭ 


দিকে পঞ্জাব পর্যন্ত, উত্তর নি বরেলী অবধি দক্ষিণ দ্রিকে হা 
পর্যান্ত ভারতবর্ষের চতুঃসীমা হইতে আমাদিগের সভ্যশ্রেণী সম্বদ্ধিত 
হইতেছে । এতন্লিবন্ধন ঈশ্বর প্রসাদে আমাদিগের আয়েরও অনেক 
উন্নতি দুষ্ট হইবে । গত বৎসরে পৌষ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত চারি মাসে 
আঁয় ৪৭৯॥০ মাত্র ছিল। এ বতসর বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্যন্ত, 
২০৯১॥৫ অর্থাৎ, পুর্ধ বর্ধাপেক্ষা এ বৎসরের আর প্রার দেড়গুণ 
অধিক হইয়াছে । আমর। বিলক্ষণ অবগত আছি যে ব্রাহ্মদিগের 
অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল নহে । পরিবারের ভতরণ 
পোষণ ও রোগের সময় ওধধ ক্রয় করিবাঁরও সকলের সামণ্য নাই। 
এবম্প্রকার সাংসারিক অনাটন সত্ত্বেও যে তীঙারা প্রচার কার্যের 
উন্নতির নিমিত্ত এত প্রচুর সাহাধ্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমা- 
দিগের 'উতৎ্দাহ দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতেছে । এই নিঃস্ব লোক- 
দিগের অর্থ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে এই 
উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের স্ুথাস্ুখের প্রতি কিছুমাত্র 
দুষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, প্রাণপণে ক্রমাগত তাহার ইচ্ছার অন্ুগমন 
করি, তাহার সত্য প্রচার করি। 

২। স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ এই দেশের নানা স্থানে 
প্রচারক প্রেরণ প্রচার কারোর একটী সব্ধপ্রধান উপায় স্বীকার 
করিতে হইবে । আহঙ্লাদের বিষয় এই যে, গর্ত বর্ষে আমরা এই 
কার্যো সম্পূর্ণরূপে উদাসীন কি অকুতকার্ধা হই নাই। আমাদিগের 
প্রচারক সংখা সাত জন 2 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র গ্লেন। 
যুক্ত বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী । 


৯সপিপশীশলা। সাপে কিশসিপিশ তিল 
স্পেশাল পিপিপি 2 রী 





৩৮ অধিবেশন । 
্রীযক্ত বাবু উমানাথ গপ্ত। 
জীবুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ বস্তু । 
জীধুক্ত বাবু অন্নদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 
শীযৃক্ত বাবু যদ্রনাথ চক্রবন্তী । 
শঘুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপু। 
শরীবৃক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাতায় বাঙ্গপদ্ম 
প্রচার করিয়!, বিগত কাছিক মাসে ঢাক! অঞ্চলে গদন করিয়াছিলেন 


| 


ফরিদপুর, ঢাকা, মৈষনদিংহ ইতণদি স্থানে তাহার জারা বহু তা 


হইয়াছে । ভীদুক্ত বাবু বিজয় রুপ গোস্বামী মহাশয়ের 


৯ 


হু 
প্রচার বুভ্তান্ক গত বারের ধন্ধতদ পরতিকায় আপরকাশিভ হইয়াছে, 
এক্ষণে ভাহার পুনরালোচনা আব্শ্তক বোধ হয় না। আ্রিপক্ত বানু 


সরি ৃ চিরে নী ১5--:2851053, 2 
দানি গুপু মহাশয় এক্ণে প্রচার কারবার মানসে বাহিরে গমন 


রর 


গুছেন। গত বর্ষের অধিকাংশ কাল তিনি শ্রচার কানালয়ের 
ভাঁবু গ্রহণ করিয়া নকল বিষয় নুচারুন্ূপে নিব করিরাছেন। 
তাভার শরীর অতান্ত পাড়িত; এই পাড়িত শরীরে তিনি কঠোর 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়! যে, সমস্থ কার্ধা নির্ঘাহ করিয়াছেন, তদ্দশনে 
ভাভার প্রতি ক্লুতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কাঙ্গ থাকা যায় না। 
শ্রীযুক্ত মহেন্ছ নাথ বস্ত যশোহর ৪ নড়াল অঞ্চলে প্রচার দাস 
গম্ন করিয়াছিপেন, উহার ছারা ভাবত স্তানে প্রডুত উপকাপ শাধন 
হইয়াছে । তিনি কলিকাতায় গ্রভাগমন করিয়া একট। উৎকট 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অনান চারি মাম কাল এব্যাগত গাকিয়া অস 
যদণা ভোগ করিয়াছিলেন 1 বোগের কিঞিৎ মমতা হইলেই, তিনি 
প্রচারি কাখ্যালযে কার্য নিব্বাহ্‌ ৪ কলিকাতা কলেজস্থ বালকাঁদগকে 


মী ত্রাঙ্মলমাঁজ । ৩৯ 


শিশগ | দিবার জন্য, সমস্ত দিন ভিত ডি হি তি কার্ধা 
সুসম্পন্ন করিয়াছেন । তিনি অগ্তাপিও রোগ মুক্ত হন নাই, 
তাহার সেই অপ্রতিবিধের রোগের হস্ত হইতে বোধ হয় কখনই 
তিনি নিস্তার পাইবেন না । তিনি আব গ্রহে ও কলিকাতাম়্ অবরুদ্ধ 
1 হইয়া! কঠোর রোগ লইয়া! বিদেশে ত্রাঙ্গদন্ম প্রচার মানসে গমন 
করিয়াছেন ; ভাগলপুর, পাটনা, বারাণসী প্রচ্থতি স্থান আপাতিতঃ 


8] 


ভাহার প্রচারঙ্গেত হইরাছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বঙ্গ মহাশয়ের 
মভচ্চন্িতর, স্বর্থায় উত্সাহ, পবিত্র বৈরাগা ও শ্রবল নিঃস্বার্থ ভাব 
দেখিলে আশাতে আজ পুণথ হয় 7 ভাতা দ্বারা থে এই হতভাগা দেশের 
দঙ্গল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই | শক্ত বাবু অন্নদা প্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশর ধন্মতৰ পত্রিকা সম্পাদন কাধা যথা সাধা নির্বাহ 
করিরাছেন । ছুঃখের বিনয় এই যে ভাভারও শরীর ভয়ানক কগ্ণ। 
কাভার সাংসারিক অবস্থা যেরূপ, শারীরিক অবস্থা € সেইরূপ ; কত 
সনয় তিনি এবং উাভার বন্ধগণ আভাব জীবনাশ! পর্যাস্থ জলাঞ্জলি 
দিতে বাধা ভইয়াছিলেন । শ্রীনন্ত যদ্নাথ চক্রবর্তী মহাশয় ত্রাঙ্গধন্ম 
অনুষ্ঠানের নিমিভ বন্ধ কষ্ট অভাচার সূ লিক থে, সামা বিষন্ন 
কার্দা দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেছিলেন সম্প্রতি তৎসদুদয় 
পরিতভাগ করত প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিকাছেন। প্রচার কার্য্যা- 
নয়ের ৪ কলিকাতা কলেজে শিক্ষা প্রদানের ভাঁর এক্ষণে তাহার 
হস্তে সমপিত ভইয়াছে | শ্রী অধোর নাথ গুপু মহাশয় গত বর্ষে 
নানা স্থানে বাঙ্গবন্ম প্রচার করিয়াছেন । তিনি প্রা এক বৎসর 
টাকা রদ্গবিগ্ধালয়ের শিক্ষক ও উক্ত স্থানীয় বাঙ্গসমাজের আচাধ্য 
ছিলেন । ঢাকা হইতে তিনি পুক্বাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচার 


৪০ অধিবেশন । 


০০ 





পপ পপ পপ কি পপ পা পা সস পা 


করিয়াছেন এবং বাগৃআচড়া, যশোহর ভ্রমণ করিয়! রামপুর বোয়ালিয়া 
হইয়া বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন । সপ্তুজন প্রচারকের 
গত বর্ষের এই সংক্ষেপ কার্য বিবরণ প্রদত্ত হইল । এতদ্বাতিরেকে 
শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বনু, বসন্ত কুমার দত্ত ও অপর কেহ কেহ 
কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে প্রচার কার্ষো গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের প্রতিও আমাদিগের ধন্যবাদ দেওদ। অবশ্থ কর্তব্য। 
আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত রুগ্ন শরীর ও 
সাংসারিক ছর্দশাপন্ন । কিন্ত যতই স্তা্তাদিগের ছুরবস্থা বুদ্ধি হইতেছে 
ততই ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাদিগের দ্বার! সম্পন্ন হইতেছে । 

৩। পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন ।--গত বৎসরে প্রচার কাধ্যালয় 
হুইতে চারিখানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
ছইথানি পুস্তক ইংরাজী ভাষায় এবং ছুইথানি বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত। 
পুস্তকগুলির নাম নিযে লিখিত হইল । 


ইংরাজী বাঙ্গালা 
৯ 200921০০411 1[17012. স্ত্রীর প্রতি উপদেশ । 
নুও৪ 5810 বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ | 


এতদ্যতিরেকে ইগ্ডয়ান মিরর সংবাদ পত্র ও ধন্মতত্ব পত্রিকা 
নিয়দিভরূপে প্রচার কার্ধালক্প হইতে প্রকাশিত হইতেছে । এস্ল 
ইগ্ডিয়ান মিরর বিষয়ে কিঞ্চিত বক্তব্য আছে। প্রচার কর্দ্যর 
স্রবিধার জন্ত একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র আমাদিগের কার্য্যালয় 
ছইতে প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবন্ঠক। অনেক বিশয়ে সাঁধারণে 
আমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে উৎসুক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল 
আঅভিপ্রাপ় প্রকাশ না করিলে আমাদিগের উদ্দেশ্টা সিদ্ধ হয় না। 


8572 ্রাহ্মসমাজ | ৪১ 


পাপী পপ পাপা পাপা এসি পি তপতি পাতি শিপ ০৯ শিপিিশিপিডিশপিশিশীোোশিিসিপিশা 


ইত্ডিয়ান মিরর সংবাদ পত্র দ্বারা কতদূর্র সেই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, 
তাহ? সাঁধারণে বিবেচনা করিবেন। যদি প্রচার কার্যোর সুবিধার 
জন্ত একখানি সংবাদ পত্র প্রয়োজন হয়, এবং ইগ্ডিয়ান মিরর পত্র 
দ্বারা ঘর্দি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ইন্ডিয়ান মিররকে 
গ্রচার-কার্যযলয়ের অন্তর্গত করা উচিত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই। এক্ষণে উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের ব্যয়ে চলিতেছে । 
আমার মতে সাধারণের কার্যের জন্ত একজনকে দারী করা উচিত 
নহে । অতএব আমার প্রস্তাব যে ইগডিয়ান মিরর সংবাদ পত্রের 
আয় বায়ের ভার অগ্ঠাবধি প্রচার্-কার্ধ্যালক্ন গ্রহণ করেন । 

৪ বাঙ্দিকাসমাজ ও স্ত্রীশিক্গা গ্রণালী সংস্থাপন ।--গত বর্ষের 
কার্য মধ্যে এই একটী কার্য সন্ধ প্রধান বলিদ্বা পরিগণিত হইতে 
পারে। ব্রাহ্মঘমাজ দ্বারা এতদিন পর্যান্ত দেশোরতির যাহা কিছু 
চেষ্টা হইয়াছে তন্মধো ম্ীলোকদিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হর না । 
উপাসনামন্দিব স্থাপন, কি ব্ঙ্গবিদ্ালয়, কি সঙ্গত, স্্রীলোকদিগের ভন্থ 
এতন্মর্ধো কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। থে দেশে ভ্ীলোকদিগের 
অনুতি সে দেশের কখন মঙ্গল নাই, যেখানে স্ত্রীলৌকধিগের দুরবস্থা, 
দাসাত্, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা। তাহাদিগের প্রতি দুব্লাবহার, সেখানে 
অমঙ্গল, অধঃপতন শীঘ্র দটিয়া থাকে । এ দেশের কল্যাণ সাধন করা 
যদি প্রাঙ্গদিগের উদ্দেন্ঠ হয়, তবে তাহারা এক্ষণে যেক্প ভ্ত্রীলোকদিগের 
প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন, একূপ আর থাকিতে পারিবেন না । 
রা এই ছুরবস্থা দূরীকরণ জন্য গত বর্ষে বান্গিকাসমাজ 

স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে কতকগুলি ব্রা্িক! একত্র হইয়া উপাসন। 
করেন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট 

৯০ 





৪২. অধিবেশন । 


সস্পপসপপপপপিিত 


হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। কোন একটা ভদ্র-বংশীয়া ইউনোগীয় 
মহিলা এখানে শিক্ষা কার্যে ভূগোল, অঙ্কবিদ্যা ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষা 
দান করিয়া থাকেন। ব্রাঙ্িকাসমাজ এক্ষণে যে প্রণালীতে পরিচালিত 
হইতেছে, তাহ! ঘদি আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, তবে 
ভিন্ন প্রণালীতে আর একটা ব্রাঙ্গিকাসমাজ সংস্থাপন করুন ; কিন্তু 
ন্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল বিষয়ে উান্ত প্রকাশ করিবেন না। তাহারা 
কেবল আমাদিগের শারীরিক সখের নিমিত্ত নিশ্শিত তন নাই, দাসীত 
করিবার জন্ত ও জন্মগ্রহণ করেন নাই, যে জন্ত পরম পিতা! তাহাদিগকে 
নারে প্রেরণ করিয়াছেন সেই উদ্দেশ্ত যেন সিদ্ধ হয়। তৎপ্রতি যেন 
কোন বাঘাত প্রদত্ত না হয়, কারণ সেরূপ ব্যাঘাত দেওয়া ঘোর পাপ। 
৫। সাধারণ বিগ্তালয়ে উপদেশ দ্বীরা জ্ঞানোরতির সঙ্গে সঙ্গে 
বালকদিগের হৃদয়ে ধ্মভাব প্রবেশ না করিলে, অনেক অপকারের 
সস্তাবনা। ধর্ম প্রচার কার্যে তন্তঙ্গেপ করিলেই জ্ঞানশিক্ষা প্রণালী 
দিকে দৃষ্টি করা কর্তব্য । এইজন্য লক্ষিত হয় যে, বর্তমান সময়ে যে 
যে ধন্মাবলম্বীরা প্রচার-কার্ধ্য আরম্ভ করিয়াছেন, সফলেরই নির্দিষ্ট 
পিষ্ভালয় আছে, ধেখানে বালকদিগকে সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বাৰা অসত্য 
হইতে সতযোর দিকে আনিবার চেষ্টা হইয়া থাকে । যাহারা এক্ষণে 
বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে, কতকধিন পরে ভাহারাই « উবার 
ও দেশোরতির ভার গ্রহণ করিবে । তাহাদিগের জদয় এখ*, কোমল 
আছে, তাহাদিগকে উপদেশ দান বিষয়ে আগাদিগের রি মনোযোগ 


পপ 








১৯ 


করা উচিত । এইজন্যই প্রচারকমগ্ডলীর দধযে অনেকে কলিকাতা 
কলেজে শিক্ষা দানে সত্ব হইয়াছেন। কিন্তু ইত্ডিয়ান মিররের শ্টায় 
এই কলিকাতা কলেজেরও ভার একজন গ্রচারকের হস্তে আছে। 


পপ পপ 


কলিকাতা! ব্রাঙ্মসমাঁজ 1 ৪৩ 


০০০ 








বি 


প্রচার-কার্যের জন্ত দি একটা বিদ্যালয় আপনাদিগের আবশ্তক বোধ 
, বালকর্দিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দাঁন, এবং সন্ধষ্ান্ত প্রদর্শন কন্তব্য 

হয়, এবং কলিকাতা কলেজের দ্বারা সেই উদ্দেশ্ত কতক সিদ্ধ হইয়াছে, 
ও হইতে পারে এরূপ বিশ্বাস হয়, তবে উক্ত বিষ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ 
জন্তক একজন প্রচারকের শোণিত শোষণ না করিয়া উহার আন ব্যস 
আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করুন । 

উপসংহার কালে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাএ করিয়া স্বীকার 
কর! উচিত বে, বিগত বর্ষে আমাধিগের যতদূর সাধ্য ততদূর প্রচার 
কাধ্য সুসম্পন্ন হয় নাই ধটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার প্রসাদে দুঢ়তর 
চেষ্টা হইবে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের অন্তরে অধিকতর 
উৎসাহ, নিভর, দু তা ও পবিত্রতা প্রেরণ করুন । 

তপনন্তর সর্ধসম্মতি প্রমে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি ধার্ধা ইইল 37 

১। অধাক্ষপসভা রহিত করিয়া একজন তত্বাবধারক, একজন 
সম্পাদক ও একজন সহকারী সম্পাদকের উপর সমস্ত কাধ্যের ভাপ 
অগিত হইল । 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কার্ধাভার গ্রহণ করিলেন ১ 


শযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন তন্তাবধায়ক । 
অমুক ক্র বাবু গ্রভাপচন্্ মুমদার সম্পাদক । 
যুক্ত বাবু যদ্ছনাথ চক্রবর্তী সহকারী সম্প্রাদক। 


৩। সম্পাদক স্বী্ কাধা বিবরণে যে বে প্রচারকের নাম উল্লেথ 
করিলেন তাহারাই এহ সভার প্রচারক বলিরা গণ্য হইবেন । 

৪ গ্রাচারকিগের কাধ্য প্রণালী ঈন্বন্ধে এ সভার কোন কততৃত্ব 
রহিল না, তাহার! স্ব স্ব কর্তব্য বুদ্ধি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন, 


৪৪. অধিবেশন । 


সপ দশ এ পাপ শিপ পিসি 


কেবল নিতো কোন দোষ ন্‌ টা তাহাদি গকে এ সভা প্রচারক 
বলিয়া গণ্য করা হইবে না। 

৫| প্রচারকগণ স্ব স্ব কারা বিবরণ প্রতি বর্ষে এই সভায় প্রেরণ 
করিবেন। 

৬। শ্রীধুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন নাক্ষিকাসমাজের কাধ্য ভার 
গ্রহণ করিলেন । 

৭। শ্রীঘুক্ত বাধু উমানাথ গুপ্ত ধশ্মতত্ত পত্রিকার সম্পাদক এবং 
ঘুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন । 

৮1 ইগ্ডিয়ান মিরর নাঘক ইংরাজী সন্ধাদ পত্রের আর ব্যয় এই 
সভা হইতে নির্বাহ হইবে। 

৯। কৃতবিগ্ভ যুবকদের ধশ্মীলোচনার জন্য তত্বাবধায়ক উপায় 
উদ্ভাবন করিবেন । 

পরে শ্রীধুক্ত বাঝু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে ধন্মতত্ব পত্রিকা 





৯৯০৮০ পপি 


সম্পাদনে আন্তরিক .যত্র ও পরিশ্রম এবং নিপুণতার জগ্ঠ ধন্যবাদ 
গ্রদত্ত হইলে, সভাপতিকে ধন্তবাদ করিয়া, রাত্রি অনুমান » ঘটিকার 
সঙ্গ সভা ভঙ্গ হইল । 


ভরতব্ীয় ব্রা্মসমাজ স্থাপন । 
রবিবার, ২৬শে কান্তিক, ১৭৮৮ শক 7 ১১ই নবেম্বর, ১৮৬১ খুষ্ঠাধ | 
ভারতবর্ধীর আাক্গলমাজ স্থাপনের জন্ত একশত বিং*তি জন ব্রাহ্ম 
আবেদন করেন। এই আবেদন অনুসারে ১৮৬৬ থুষ্ঠাব, ১ল1 নবেহ্গরের 
মিররে এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়-ছান্তবরমীয় ত্রাঙ্গমণ্ডলীকে নৃতন 


কলিকাতা রা্মসমাজ ॥ ডি 8৫ 





সংগঠন করিবার জন্য ১৫ই নবেম্বর, চাজঙার অপরাহ ৩ রা 
সময় ৩০০ সংখাক চিতপুর রোড প্রচারভবনে সভা হইবে । রবিবার 
ভিন্ন সকল ব্রান্মের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না বলিয়া, অদ্য 
'অপরাহ্ণে সভা আহুত হইরা চিতপুর রোডের গৃহ প্রাঙ্গনে একটা বৃহৎ 
পটমগুপের নিক্সে সভার কাধ্য আরম্ভ হয় । ছুই শত ত্রাঙ্গ উপস্থিত হন। 
এই সভায় তিন জন ইউরোপীয় দশক ছিলেন। সভ। আরন্তের পূর্বে 
বাবু 'নবগোপাল মিত্র সভা হুইবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 
তিনি বলিলেন, “এ সভা কে আহ্বান করিল % মেডিকেল কলেজের 
থিয়েটারে ভাতব্ধীয় বা পৃথিবীর ত্রান্মদমাজ নামে আর কোন একটা 
| কি হইতে পারে না?” সেইজন্ত তাহার প্রস্তাব যে এ সভার 
কোন সভাপতি নিয়োগ না করিয়া, এখনই এমনই ভাবে ভাঙ্গির। 
যাউক যেন কোন সভা আহত হঝ নাই। তাহার প্রস্তাব সভায় 
আপিত হইবা মাত্র অধিকাংশের মতে অগ্রাহথ হইল। 
| মবধসন্মতিক্রমে বাবু উমানাথ গুপ্ত সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়া 
উপাসনাপুক্ধক কাধ্যারস্ত করিলেন । হিন্দু, ্রীষ্টান, মুঘলমান, পারসিক 
এবং চীন দেনীয় ধন্ধশান্্র হইতে ব্রাহ্গধর্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল 
পঠিত হইলে, উপস্থিত সভার আধ্যাত্মিক গ্রয়োজনীয়তা বাত্ত করিয়া 
একটা সুপার্ঘ উপদেশ প্রদান করত তিনি সভার কার্ধারস্ত করেন। 
কেশব্চন্ত্র প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন; বন্ধুগণ) 
অতি গুরুতর কণ্ুবা সাধনের জন্ত অগ্ত আমরা এখানে উপস্থিত 
হইয়াছি। এই কণ্ডব্যের জন্ত আমরা নিজের নিকট, সমাজের নিকট 
এবং সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী। গ্রাঙ্গমগুলীকে একত্র করাই 
অগ্যকার প্রধান উদ্দেশ্তা। এমন [প্রমবন্ধনে ত্রাহ্মধিগকে বাধিতে হইবে 
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যে, তদ্বারা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। 
এই উন্নতি দ্বারাই প্রত্যেক ব্রান্ষের মঙ্গল এবং সব্ধন্ত ব্রাহ্মধন্ম প্রচারিত 
হইবে। এইজন্তই ভগবান অদ্ধ আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন । 
এক্ষণে তিনি আমাদিগকে এই কাধ্যসাধনে সমর্থ করুন| এই প্রকার 
ভ্রাতৃভাব যে একান্ত বাঞ্চনীয় তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন এবং 
প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই কাধ্যনাধনের জন্য সাহায্য দান করিতে হস্ত 
প্রসারণ করিবেন। আমার প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা 
শ্রবণে আপনারা আশ্চধ্য ও চমতরুত হইবেন, বা ইহার মীমাংস। 
করিবার জন্ট বাণ্িতওা উত্থাপন করিতে হইবে । সমস্ত ত্রাঙ্গজদয় 
নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে স্বতঃ অনুমোদন করিবেন । আমরা কোন 
নূতন বাপার করিতে যাইতেছি না, ব্রাহ্মঘমাজে যে সকল উপাদান 
আছে, তাহার আকার দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য । বর্তমান সময়ে 
দেশের চারিদিকে সেই একমাত্র মঙ্গলমন্ের পুভী করিবার জন্য 
বনপখ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং শত শত লোক এই ধন্মের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । তছিন্ন আমাদের প্রচারক মভাশয়েরা 
ব্রহ্ষিধন্ম প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সময়ে 
সময়ে পুস্তক পুস্তিকা সকল প্রকাশিত হইতেছে, এই সমস্ত সমাজ, 
উপাঁসক এবং প্রচারকগণকে এক স্জে বন্ধ করিয়া ভি “দর 
কার্যাকলাপ যাহাতে পরস্পরের হিত এবং একতা সাধন ক: তজ্জন্ 
উভাদিগকে প্রণালীবদ্ধ করাই অগ্যকার সভার প্রধান প্রয়োজন । 
ধাহ্গারা এক ধর্থ অবলম্বন করেন, এক দেহ হইরা ক্টাহাদের একত্র 
কার্য করা উচিত) এক্ষণকাঁর মত পরস্পরের প্রতি উদাশীন হইয়া 
বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা কখনই তাহাদিগের কর্তব্য নহে । আমাদের 
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বতদূর সামর্থ্য, আমরা ঈশ্বর গর ্টিত মণ্ডলীর আদর্শ জীবনে প পরিণত 
করিতে যত্র করিব । আমরা সেই ভ্রাভৃমগ্ুলী, সেই ঈশ্বরের পরিবার, 
সেই ঈশ্বরের রাজ্য গঠন করিব, ঈশ্বর যাহার পিতা, ঈশ্বর যাহার 
নেতা, ঈশ্বর যাহার চিরন্তন রাজা । এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য 
প্রকাশ না করিয়া আমি প্রস্তাব করিতেছি 

“বাহার ব্রাহ্মধন্ধে বিশ্বাস করেন, তাহাদের নিজ মঙ্গলসাধন 
এবং ক্রন্মজ্ঞান ও রক্ষোপাসনা প্রচারোদেশে তাহারা “ভারতবধধীর 
ব্রা্গসনাজ? নামে সমাজবদ্ধ হউন |” 

বাবু অঘোরনাথ গুপ্ু অতি স্ুযুক্তিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্তৃতা করিয়া 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন । 

প্রস্তাব ধাধ্য হইবার পুর্ধেই একজন ত্রাঙ্ম একটী লেখা পাঠ 
করিলেন। তিনি আপনাকে কোন ত্রাহ্গনম্প্রদায়ভূক্ত বলিয়া পরিচয় 
না দিয়া বলিলেন, “যখন ত্রাঙ্মদমাজের কোন আচাধ্য এখানে উপস্থিত 
নাই, তথন এ সভ! সম্পূর্ণ অবৈধ । ব্রাহ্মনঘাজের আচার্যাদিগের 
দ্বারা একটা সভা আহ্বান করাইয়া সমাজের ধন্মমত সকল স্থির 
করা আবগ্তক ; তাহা হইলে যে সে বাক্তি ত্রা্গদমাজছের প্রচারক 
বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রী চৈতগ্ত মহম্মদ প্রভৃতির কথা সমাজের 
নামে প্রচার করিতে পারিবেন না” প্রস্তাবলেখক যাহা বলিলেন, 
কেশবচটন্দ্রের প্রথম বক্তুতা তই তাহার সছুত্তর থাঁকার এ প্রস্তাব 
সভায় গ্রাহা হইল না। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠি বাহাতে 
প্রস্তাবটী গ্রান্থ হয় তংপক্ষ সমর্থন করিয়া সভা এবং কেশবচন্দ্রকে 
অতি রূঢ় ও কদরাভাবে অবথা আক্রমণ" করিতে লাগিলেন। বাঝু 
কান্তিচন্্র মিত্র নবগোপাল বাবুর ব্যবহারে মন্্ীস্তিক ক্ষুব্ধ হইয়া 


৪৮ হি । 


আপি পিপাসা ৯০,৮৯৯ ০টি তা পাপী নিটিপিপিপিটাসপা পপি পাপা শট পিলার 


কাদিতে কাদিতে অতি বিনতে নবগোপাল রা এই শুভ 
অনুষ্ঠানে এ প্রকার ভাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন । 
ননগোপাল বাবু কান্তি বাবুকে উপহাস করিয়া! অধিকতর উত্তেজনার 
সহিত আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । 

বাবু নীলমণি ধর বক্তাকে বলিলেন যে, এ প্রকার বুথ বাগ্বিতগ্া 
না করিয়া এমন কিছু প্রস্তাব করুন যাহাতে সহজে আপনার মনের 
ভাব সকলে বুঝিতে পারেন । ব্রাঙ্মনমাজের আচার্যেরা উপস্থিত হন 
নাই বলিঘ্না আপনি যে আপত্তি করিতেছেন তাহা অযৌন্তিক | 
কারণ ইহ! প্রকাশ্ঠ সভা, এখানে কাহারও আসিবার বাঁধা ছিল না, 
তাহারা মনে করিলে অনায়াসে এখানে আসিতে পারিতেন ! 

নীলমণি বাবুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বক্তা এই সভা ভাঙ্গিয়! 
দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিস্ক এই সভায় নবগোপাল বাবু সব্বাগ্রেই 
এই প্রস্তাব করিয়া নিরাশ হইয়াছেন ; সুতরাং দ্বিতীকবার আর 
উহা! সভা গ্রহণ করিলেন না! বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রস্তাব 
অধিকাংশের মতে ধার্ধা হইল । একশত বিংশতি জন ব্রাহ্ম ও 
ব্রান্মিকা ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজ সংশ্থাপনের জন্ত দে আবেদন করিয়া 
ছিলেন, তাহাঁও তিনি পাঠ করিলেন তত্পরে নিম্নলিখিত প্রস্তাব 
সকল ধার্য হইল । নট 

বাবু মহেঙ্রনাথ বস্র প্রস্তাবে এবং বাবু প্রসমনকুনাপ লেনের 
পোবষকতানন ধার্ধ্য হইল যে;--ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গসমাজ সাধামত 
ত্রাহ্মপন্দ্বের উদারতা ও পবিভ্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা কাঁরবেন। 
' বাবু বিজয়কঞ্ট গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর 
পোষকতায় ধাধ্য হইল )--যে সকল নর নারী ব্রাহ্মধন্মের মূল সত্ো 
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বিশ্বাস করিবেন, তীহারাই ভারতবর্ষীয ব্রাহ্মদমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত 
৪ পারিবেন। | 
বাবু হরলাল রায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু হরচন্দ্র মজুমদারের 
পোষকতায় ধার্ধ্য হইল বে ;--বিবিধ ধন্শান্ত্র হইতে বাঙ্গপন্থ প্রতি তপাদক 
বচন সকল উদ্দূত করিক্া প্রকাশ কর! হউক । | 
এই প্রস্তাব উত্বাপন মাত্র বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়! 
ইহার প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের তাৎপর্য এই বে, যখন 
আমাদের ঘরের ভিতর প্রয়োজনীয় সমস্ত সত্য বর্তমান রহিয়াছে, 
ভখন কেন আমরা কোরাণ, বাইবেল, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি হইতে 
সত্য ধার করিতে যাইব? বদি ইহা কেবল লোককে দেখাইবার 
জন্য করা হর হউক, কিন্ত ব্রাহ্মপমাজে লোক দেখাইবার জন্য কিছু 
করা উচিত নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিলে কি আর ক্ষুধা 
থাকে, না সন্গুখে আহার দেখিলে খাইবার ইচ্ছা হয়? আমরা 
হিন্দৃশান্্ব হইতে যন সত্য লাভ করিয়াছি, তখন অপর ধর্শাশান্ত্রান্ছ- 
সন্ধানে আর প্রয়োজন নাই । 
ভাপতি সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধ্যে 
ধাহারা তোর জন্য ক্ষধিত নন, উহার হস্ত উচন্ভালন করুন । 
বাবু নধ্গোপাল নিজ পুনরার উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব 
শোধন করিতে চান । প্রস্তাবে “যদি পয়োজন হয়”*এই কথা সংযুক্ত 
করা হউক । 
বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ উঠিয়া নবগোপাল বাবুর মত খগ্ুনপূর্বক 
বলিলেন, যদি আমরা অন্ত শাস্ত্র দর্শন না*করি, তাহা হইলে কিন্নপেই 
বা বুঝিতে পারিব ঘবে, অন্যত্র আমাদের আত্মার জন্ত সতাধৃন্ন আছে 
থু 


৫.5 ধিবেশন। 


শপপপসপ পিস পিপপিপিীপাীপপপপপাপপ পিল পাশিশাসপীশিতিশি শটিপিপিশপীশপপপপীগাপীপাসপপাপ পিপিপি পপাপাপিকটিশিপিসত 


কি না"? স্থতরাং এই কারপেই, অপরাপর শান্তর বিশেষরূপে অহসন্ধান 
করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য । 
পরে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ 
বিভিন্নদেশীয় বিভিন্নধন্্ী নর নারীর বাসস্থান । এখানে কত প্রকারের 
ধর্মমত এবং শাস্ত্র সম্মানিত হইতেছে তাহার সংখ্যা করাই কঠিন। 
আমর! সেই সকল শাস্ত্র দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ 
তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বাস ভক্তি বিবুত আছে । সকল ধশ্মশাস্ত্ 
পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা কেবল মাত্র একদেশদর্শীর স্তায় একটী 
ধন্মের শাস্ত্রের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করি, তবে আমরা নিজেরাই নিজ 
আত্মার বিরুদ্ধে, ধন্মের বিরুদ্ধে এবং ভারতমাতার বিরুদ্ধে অকুতজ্ঞতার 
অপরাধে অপরাধী হইব। সেইজন্ত আমর! ধখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ- 
বদ্ধ হইতেছি, তখন কোন ধন্মকে কোন শান্ত্রকে বা কোন ব্যক্তিকে 
আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না । 
বাবু অমৃতলাল বন্থুর প্রস্তাবে এবং বাবু কাম্তিচন্ত্র মিত্রের 
পোষকতাঁয় 'ও বাণু প্রশ্টাপচন্ছু মছুমদারের সমর্থনে ধার্ধ্য হইল যে, এভ 
দিন কলিকাত। সমাজের প্রধান আচার্ধ্য তক্তিভাজন বাৰু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় যেরূপ যর, একাগ্রতা ও ধশ্মানুরাগ সহকারে ব্রাহ্মধন্ম 
প্রচার ও দু উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্ট তাহা .ক. 


এ নয় টি পর পরম মঙ্গলমর চোর: নিকট 
ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গসমাজের মঙ্গলের জস্ত সন্ভাপতি প্রার্থনা করিয়া, সভা 
ভঙ্গ করিলেন। অগ্যকার 'কার্যের বিশেষ গান্তীর্যয উপস্থিত সকলের 
মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইন্াছিল। 





ভারতবধীঁয় ব্রাহ্মদমাজের অধিবেশন ও 
অভিনন্দনপত্র অর্পণ । 





বিজ্ঞাপন | 

আগামী ৪ঠা কান্ঠিক, রবিবার, ১৭৮৯ শক; ২৭শে অক্টোবর, 
১৮৬৭ খুষ্টাব্ব ; অপরাহ্ব ৪ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ষধন্ধ প্রচার কার্যালয়ে 
ভারতবর্ষীয় ব্রান্মসমাজের অধিবেশন হইবে, নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি 
ও অন্ান্ট বিষয় তথায় বিচারিত ও অবধারিত হইবে। 

১। কলিকাতা রাহ্গদমাঁজের প্রধান আচার্য্য শ্রীবৃক্ত বাবু দেবেক্জু 
নাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দনপত্র প্রদান । 

২। বিবিধ ধর্শান্ত্র হইতে ব্ৰাক্ষধর্প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ 
পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাহুলারপে প্রচার । 

ও। ভারতব্ধীয় ত্রাঙ্গসমাজের কর্শচারীনিয়োগ | 

৪। ব্রাহ্মধশ্মপ্রচারকপদিগের সহিত ব্রাঙ্মদিগের ধনবিষয়ে সন্বন্ধ- 

নিরূপণ । 


৫1 কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদয় ত্রাঙ্মঘমাজের সহিত যোগ- 


সংশ্থাপনের উপায় অবধারণ। 
৬। বাজনিয়মসন্বন্ধে ব্রাহ্মবিবাহের অবৈধতা নিরাকরণের উপায় 
অবধারণ। - 
৭। ব্রাঙ্মবিবাহ সকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ 
ব্যক্তির প্রতি অপণ। 


শ্রীউমানাথ গুপ্ত । 
সভাপতি । 


ভারতব্ধীয়ব্রাহ্মসমাজ। ৫১ 


৫২ অধিবেশন । 





উক্ত বিজ্ঞাপনাহ্থসারে ৪ঠ1 কাঙ্ডিক, রবিবার, ১৭৮৯ শক 3 ৩০০ 
সংখ্যক চিংপুর রোডস্থ ত্রাহ্গধন্ম প্রচারকাধ্যালয়ে ভারতব্ধীয় ব্রাহ্গ- 
সমাজের অধিবেশন হয়। এ দিন ঘোর ঘনঘটার বৃষ্টি হওয়াতে 
অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই ; একশত সংখ্যক মাত্র সভ্য 
উপস্থিত হন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কানপুর, এলাহাবাদ, 
ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, বাগআাচড়া এবং বরাহনগর, এই কয়েকটা 
ব্রাহ্মদনাজের প্রতিনিধি এই সভা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত ছিলেন। 
ঈশ্বরের নিকটে গ্রার্থনান্তে গত অধিবেশনের সভাপতি শ্রীঘুক্ত 
উমানাথ শুপ্ত ধ্মতত্ব হইতে বিজ্ঞাপনটা পাঠ করিলেন। শ্রীনুক্ত 
অমৃতলাল্‌ বসুর প্রস্তাবে এবং আষুক্ত বিজরকৃষ্চ গোস্বানীর 
পোষকতাঁয় শ্রীদুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতি পদে বুত হইলেন । 
সভাপতি সভার কার্ধা আরস্ত হউক বলিলে, 
চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রী ভ্রেলোক্যনাথ সান্তালের পোষকতার 
প্রস্তাবিত হইল এ 

কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের গাধান আচার্ধা পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই সমাজের বিগত অধিবেশনে, যে 
অভিনন্দন পত্র প্রদানের প্রন্তাৰ স্থিরীকত হয়, তাহা শিয্পলিখিত 
ব্যক্তিগণ ৫ই কাক সোনবার তাহার সন্রিধানে উপস্থিত হইয়া, উতর 
হস্তে সমর্পণ করেন! রর 


আনু, চন্দ্রনাথ 


মুক্ত কেশবচন্্র সেন। মুক্ত মহেন্্রনাথ বস্থ। 
প্রতাপচন্ত্র মন্ভুমদার । » গৌরগোবিন্দ রায়। 
» উমানাথ গুপ্ত। * » যছুনাথ চক্রবন্তী। 


» বিজয়রুষ্জ গোস্বামী । » কান্তিন্ত্র মিত্র । 


মি পি 


ভারত ্রান্মসমাজ । ৫৩ 


এপাপাসপাীপাগ এসপি প০পাপাপশশপিপীপাশাশািটিাশশািশিতিশিশি শিপ পপপপা্পী পপি পপি ৪. 


দু অ অঘোঁরনাথ গুপ্ু। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ 
১ অমুতলাল বস্তু । » আনন্দমোহন বঙ্গু। 

অনন্তর বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিনন্দন পত্র 
দেওয়ার উদ্দেশ কি বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন 
ব্রাক্মদমাজ এক ঈশ্বরের পুজা করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে, কোন 
ব্যক্কিবিশেষকে প্রশংসা করিবার জন্ত নহে । আজ বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইতেছে, কে জানে যে, আর একদিন 
বাবু রাজনারায়ণ বস্থু এবং শিবচন্দ্র দেবকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া 
হইবে না? যদি এই প্রণালী সমাজের কার্ধা চলিতে থাকে, তাহা 


হইলে অভি অল্প দিনের মধো পৌন্তলিকত! ত্রাঙ্গধর্দের অঙ্গীভূত 
রঃ যাইবে । সভাপতি এ কথার উত্তর এই রিবা যে, খন গত 
(বেশনে এ সঙ্গন্ধে বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তখন আর 


এ অববেশনে সে সম্বন্ধে কোন কথা তর পারে না। প্রস্তাবটা 
সব্নসম্মতিতে ধাধ্য হ 

শ্রীপু্ত মহেন্্রনাথ বসু বলিলেন, জ্ীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 
পথ প্রদশন করিয়াছেন, ভাঁরতবধীয় ব্রাহ্গঘমাজ তাহারই ফল।; 
অতএব যি তাহাকে এ সভার সভ্য করিতে পারা বায়, তাহা 
হইলে সমধিক সম্মাননার কারণ হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব, 
করিতেছেন ১ % 

অদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া 
তাহাকে সভ্যশ্রেণীতৃক্ত করা হয়। 

শীঘুক্ত নুপালচন্দ্র মল্লিক প্রস্তাবের পোঁধকতা করিলেন, এবং 
সর্বসন্মতিতে উহা ধাধ্য হইল। 








১৫৪২. আধবেশন। 


শ্রীযুক্ত হরচন্ত্র মক্কুমদারের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বর 
বি, এর পোষকতায় এবং সব্ধসম্মতিতে স্থির হইল ;-- 

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের চতুর্থ প্রস্তাখানুসারে বিবিধ শান্ত 
হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া “প্রাহ্মধন্ম প্রতিপাদক শ্লোক সংগ্রহ” নামক 
যে গ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং যন্দারা সাধারণের অনেক 
উপকার হইয়াছে, তাহাতে আরও অধিক শ্লোক সন্নিবেশ করিয়! 
দ্বিতীয়বার সংস্করণ করত তাহা বাহুল্যকূপে প্রচার করা হয় । 

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্তের 
পোষকতাক্ন এবং সব্বসম্মতিতে ধাধা হইল যে $-- 

এই ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গনমাজের কখনও সভাপতি থাকিবে না । 
স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার আঁধপতি । 

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্্র মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সিংহ 
পোষকতা করিলেন যে 3 

ভারতবষীয় ব্রাহ্মদমাজের বৈষয়িক কাধ্য নিব্বাহের ভার একজন 
সম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অপিত হয়। আগামী বধের 
জন্য শ্রীধুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীদুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ 
০৮ এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত সহকারী সম্পাদক হয়েন। 

শ্রীযুক্ত বছনাথ চক্রবস্তী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, 

শ্রীযুক্ত হরলাল শসার বি এ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হউন। ্টীযুক্ত 
উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হরলাল রায় পরগ্রহণে অসম্মত হওয়াতে, 
আগামী বর্ষের জন্য শ্রীধুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত 
প্রতাপচন্্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক মনোনীত হন। 

শ্ীবুক্ত বিজ্য়কৃষ্ণ গোস্বামী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং মফঃসলস্থ 





তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মসমাজ। . ৫ 
ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গে কি প্রকারে একতা সম্পাদিত হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ে কিছু বলিয়া নিয়লিখিত উপায়শুলি প্রস্তাব করিলেন ;-- 
ভারতবর্ষীয় শ্রাঞ্থসমাছের সহিত ভাঁরতবর্ষস্থ সকল ব্রাহ্গসুমাজের 
যোগ স্থাপন জন্য নিয়্লিখিত ছয়টী উপায় অবলম্থিত হয়। যথা ;-- 

১। ্রাহ্গধরন্ম্ের মূল সতা সকল সম্বন্ধে একতা সন্বদ্ধীন। 

২। স্থানীয় ব্রাহ্মঘমাজ সমূহের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচারক 
মহাশয়গণের সেই সেহ স্থানে গমন । 

৩। সকল ব্রাঙ্গগনাদে একটী সাধারণ উপাসনা প্রণালী প্রচলিত 
করণ। 

৪ ব্রাঙ্গধণ্ম সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষ-য় কোন 
সমাজ ভারতবধীয় ব্রাঙ্গসমাজের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলে সাধ্যানুসারে 
অর্থান্থকুলা করণ । 

৫। কোন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্গসমাজ ব্রাহ্মধর্ধ্ম সন্বস্থীয় কোন পুস্তকাদি 
প্রচারিত করিলে অন্ুগ্রহপূর্বক তাহার এক এক থণ্ড ভারতবর্ষীয় 
বাঙ্গসমাজে প্রেরণ করেন । 

৬। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজের কোন অধিবেশনে কোন গুরুতর 
প্রস্তাব মীমাংসা হইবার পূর্বের মফঃম্বলস্থ সভাগণ তাহাদের নিজ নিজ 
মত লিপিবন্ধ করিয়া প্রেরণ করেন । 

শীধুক্ত যছুনাথ ঘোষ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন । শ্রীযুক্ত 
আনন্দমোহন বন্থু বলিলেন, সমুদয় সমাজের জনা একটা স্থিরতর 
উপাসনা প্রণালী 'প্রবপ্তিত করিলে উপাসকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট 
হইবে। স্বাধীনভাবে উপাসনা করাই প্রকৃত উপাসনী। যদি 
ভাবান্ূপ উপাসনা না হয়, তাহা! হইলে উপামনা জীবনশুন্য এবং 


৫৬ অধিবেশন । 


প্রণালীগত হইবে। শ্রীঘুক্ত বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী উত্তর দিলেন, তিনি 
কাহারও শ্বা্দীনতা প্রতিরুদ্ধ করিতেছেন না । তিনি এমন একটা 
প্রণালী নির্দিষ্ট করিতে চাহেন যাহাতে সকলেই যোগ দিতে পারেন। 
যিনি আচার্যোর কার্য করিবেন, ঈশ্বরের নিকট ভাহার ভাব প্রকাশ 
করিতে পারেন । শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ বনু বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, 
কোন প্রণালী না থাকাতে মফঃস্বলে রীতিমত উপাসনা হয় না। 
শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধায় বলিলেন, একটা নিয়মিত প্রণালীর 
নিতান্ত প্রয়োজন । যদি প্রতি বাক্তি আপনার বাক্তিগত ভাৰ উপাসনায় 
বান্ত করেন, ভাহা হইলে তাহাতে সকলের সন্থষটি হইবার পক্ষে 
সন্দেহ । ইহাতে অনেকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইবে । সভাপতি 
বলিলেন, একটী নিন্িষ্ট প্রণালী থাকিবে এবং ভন্মধো বিশেষ 
বিটিনার আদর থাকিবে । 
শীপুক্ত প্রভাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচারকগণের 

গিরা অবস্থিতি প্রয়োজন, কেন না তিনি সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের 
সমাজ সকল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছেন বে, তিভুৎস্থলে 
একজন প্রচারক দীর্ঘকাল থাকিলে প্রহৃত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি 
প্রস্তাব করেন, ,উপগ্থিত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে এ প্রস্তাবটী সযুক্ত 
হয়। ইহাতে, সভাপতি বলিলেন বে, তি ন একটা স্বতদ্গ এষ্তাব 
করুন। ্রস্তাবক এ এ সঙ্বন্ধে সম্মত হওয়াতে পুর্ধ প্রস্তাবগুনি (নর্ধারণে 
পরিণত হইল । | 

অনন্তর শ্রীযুক্ত শশিশদ বন্দ্যোপাধ্ায় প্রস্তাব করিলেন এবং 
জ্রীধৃক্ত উমানাথ গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে ১ 

প্রথম হইতে যে সকল বিবাহ রক্ষোপাসনা পুর্বাক ব্রাহ্মধন্মানুসারে 


ভারত দিতি আরতি | ৫৭ 


এ পপিপীপীপগ্পপপাপপা০৮০০৯ পাপা পিপিপি শিপ পিদ ৯টি ২.২ ক্পীতিউিনিিশিিিলিসিলিপিভিিদ তা শশশশীশিিশীশীপাশপাশীশিিশীপিশিিপসপিপপশপপশিপশ শিপ শিম শীলা সিল 


সম্পন্ন হইয়াছে এবং: চাবি যাহা সম্পন্ন হইবে, সম্পাদক তত্সমুদয় 
প্রণালীসহ লিপিবঙ্জ করেন । 

রাঙ্গবিবাহ কাহাকে বলে, তাহা নিদ্ধারণ করিয়া, পরিশেষে 
প্রস্তাবটা বিচারার্৫থ উপস্থিত করা হউক, শ্রীণুক্ত আনন্দমোহন বসু 
এইবূপ বলিলে, শ্রীযুক্ত বছুনাথ চক্রবন্ত্রী বলিলেন, যে কোন বিবাহ 
এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে নিষ্প হর, তাহাই শাহার মতে বাক্া- 
বিবাহ । শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্ত এই কথায় সন্থষ্টি প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন, এ প্রস্তাবটা নিদ্ধারিত হইবার পুর্ধে পরবস্ত্ী প্রস্তাবটা 
বিবেচিত হউক । 

সভাপতি বপিলেন, পরবন্তী প্রশ্তাবের সহিত পুর্ধবন্তী প্রস্তাবের 
কোন সন্বন্ধ নাই । থে সকল বিবাহ ভুইয়াছে বা হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ 
মাত্র করা ভইবে যে, যে কোন বাক্তি উহার সংখ্যা জানিতে পারেন । 

জীমৃক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোর এম এ, বলিলেন, ব্রাঙ্মবিবাহের যে প্রণালী 
পূর্বে উল্লিখিত হইল, ছুই বিবাহ বা বু বিবাহ তদনুপারে হইলে ত্রাঙ্গ- 
বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ কি না? শ্রীবুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুনদার উত্তর দিলেন, 
একপ ঘটনা বাস্তবিক হইতে পারে না, কেবল মনে করিয়া লওয়া 
হইতেছে মাত । কিন্তু এরূপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাতে ব্রন্ষোপাসনা 
হইল, আর সায়ংকালে বিবাহ সময়ে পুতুল উপস্থিত করা হইল | 

সভাপতি বলিলেন, এরূপ অনেক প্রকার প্রশ্ন ্পস্থিত হইতে 
পারে। এমন কি স্থলবিশেষে বহু বিবাহও যে ঘটতে না পারে 
তাহা নহে । মনে কর একজন ব্রাঙ্গের প্রথম পত্বী পৌত্তলিক । 
স্বামী ইল গেলেন এবং সেখান হইতে আদনবার পর জাত্যস্তৰ 
হইলেন । পত্রী তাহার নিকটে আসিতে অন্বীকৃত হইলেন, এক্ধপ 

সন 





৫৮ অধিবেশন । 
স্থলে যদি তিনি অন্ত দারপরিগ্রহ করেন, আর এই বিবাহ যদি ব্রাঙ্গ 
প্রণালীতে নিপপন্ন হয়, উহা ্রাঙ্ম বিবাহ কি না? যখন সমগ্র বিষয়টা 
বিচারিত হইবে, তখন এ সমুদয় প্রশ্ন বিচারিত হইতে পারে । বর্তমান 
প্রস্তাবের মহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ নাই ও এ প্রস্তাব 
কেবল বিৰাহগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য | 
এই প্রস্তাবের সঙ্গে বিবাহের প্রণালীটা সংঘুক্ত হয় শ্রীঘুক্ত 
গুরুচরণ মহলানবিস প্রস্তাব করিলেন। নিম্নলিখিত আকারে 
প্রস্তাবটী নিদ্ধারিত হইল ;--ব্রন্মোপাননা এবং ব্রাঙ্গধন্মের মতারুনারে 
যে সমুদন্ন বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার 
অতিরিক্ত “রেজিষ্টার” নিষুক্ত হয়েন, এবং প্রতি বিবাহ কি প্রণালীতে 
নিষ্পর হইল তাহাও তৎসহ লিপিবদ্ধ থাকে । 
শ্ীধুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযূক্ষ যদ্রনাথ 
চক্রবন্তী পোবকতা করিলেন ;-- 
ব্াঙ্গ বিবাহ কি? এবং ছিন্দুবিবাহ সন্বান্ধে যে সকল রাজনিয়ম 
প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্ম বিবাহে বঞ্ভিতে পারে কি না? যদি না 
পারে তবে ব্রাঙ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃ্ট উপার অবধারণ 
করিবার ভার নিয়লিখিত ব্ক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয় 1 


শীুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত বামশঙ্কর সেন । 
» কেশবচন্দ্র সেন। , ছর্গামোহন পাস । 
» ব্রজনুন্দর মিত্র । , শুক গ্রাসাদ সেন। 


এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন। 
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্থু প্রস্তাব করিলেন, “ক্রাহ্মবিবাহ কি?” 
ইহাঁও প্র মভ। কর্তৃক বিবেচিত হয়। 








শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণ গোশ্বামী বলিলেন, “আইন না হইলে * 
ব্রাহ্মধর্্ম বিস্তার হইতে পারে না, এ কথ স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধন্্ন 
এবং ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইসে। এই 
অভিপ্রায়ে বদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি ইহার 
প্রতিবাদ করিতেছি । ব্রাঞ্গধন্ম অণুমাত্র রাজার সাহাবা চান না। 


কা 
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* ১৮৬৭ লালে আডবোকেট জেশেরেলের নিকটে র।ন্ধবিবাভ রাজবিধি 
অঙ্গত কি না, এতৎলশ্বন্ধে চাত্রিটা প্রশ্ন উপস্থিত করা হয্স। ততীয় প্রশ্শে 
গবমেন্ট এততমন্বন্ধে কি করিবেন বা করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞান, করা 
হইয়াছিল, তত্মশন্ধষে কোন সিদ্ধান্ত তিনি অর্পণ করেন নাই। তিনি 
তংকালে ইংলণে গমন করেন বলিয়া উত্তর দিতে গোণ হয়। তিনি যে 
উত্তর দেন, উহার উত্তরাংশ ১৮৬৯ সলের ১৫ই এপ্রিল মিরারে প্রকাশিত হয়, 
প্রশ্ন ও উত্তর ১৫ই আগন্টের মিরারে শ্রদত্ত হয়। আডবোকেট জেনেরেলের 
উত্তর এই ;- ্‌ 

(ক) ব্রা্মমমাজের স্যাধ যে কোন ধন্মনমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু 
ব্যবস্থা! অনুলাধে সম্পন্ন হয় লাই, অথচ তংসন্বন্ধে কোণ বিশেষ আইন শিবদ্ধ 
হয় নাই, মে বিবাহ আমার মতে অনিদ্ধ। 

(খ) ম্বতরাং ইহাই স্থির হইতেছে ষে, আইনের ব্মান অবস্থান, একপ 
বিবাহে বর কন্তা! বন্ধ নহেন। স্বামী যদি পত্ধীকে পরিহাাগ করতেন, ভাহ। 
হইলে রাজকিধির শরণাপন্ন হইতে পারেন না, এ বিবাঁহে যে সন্তান উ“পন্ন 
হইবে, তাহ1বা আইনের চক্ষে সিদ্ধ নহে, এখং দায়-প্রাপ্ত হইতে পারে না, 
তবে পিতা মাত] উইলের দ্বার] সম্পত্তি দিয়! যাইতে পারেন । 

(গ) এইবপ উল দ্বারা যে থে সম্পত্তি আপ্ত হইবে, তাঁভাতে অন্তান্ত 
দায়াধিকারী অপেক্ষা পুত্রেরই স্বত্ব বন্তিষে । উইল দ্বারা ঘে সম্পত্তি প্রদত্ত 
হইবে, তাহা বঙ্গদেশে পৈতৃক সম্পত্তির অংশে এবং স্বোপার্জিত সম্পত্তি 
মন্বন্ধে খাটিবে। 


০ রম মু 


৬০. অধিবেশন । 


পি ০ 


রাজা যদি আমাদের ধর্মকে স্বীকার করিয়া না লন, আমাদের 
তাহাতে আধ্যাম্মিক কোন ক্ষতি হইতেছে না। রাজবিধি ন! 
থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্ম বিবাহের যে অসিদ্ধতা উপস্থিত হইবে 
ততপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লজ্বন না করেন ।” 
সভাপতি বলিলেন, আজ পধ্যন্ত থে সকল ত্রাঙ্গ ব্রাহ্মপদ্ধতি 
অনুসারে বিবাহ করিয়াছেন, তাহারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই | 
কোন ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম করিয়া ভাহারা বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন । 
উপস্থিত প্রন্তাবের উদ্দেশ্য কি/ উদ্দেশ্য কেবল বাধা প্রতিবন্ধক 
অপনয়ন করা । ধশ্মতঃ যাহা অবশন্ঠ কর্তবা, ফদি সম্ভব হয়, 
সামাজিক ভাবে উহা সিক্ধ হয় তজ্ভন্ত ভারতধমীয় বাহ্গসমাজের 
যতদুর সানর্ধা, যন্ত্র করা সমুচিত। গবরণমেণ্টকে ভয় কারবার কোন 
কারণ নাই । আমরা সকলেই জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সকল ধাম্মের 
প্রতি উদার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার 
কারণ নাই। প্রভাত যদি আমাদের কোন বিষয়ে বাধা থাকে, 


৩০ পপ পপ পপি পা কা শত এ শিীপসিগপীত (শিপিপশনিপএ পিপিপি তি পদ সিপীগসকাণা 


আডবোকেট জেনেরেল এইকপ পরামর্শ দিয়াছেন হিন্দুগণের অঝো 
বিবাহানৃষ্জীন যে নিশমে করিলে শিদ্ধ হয়, ভভ্ভিশ্র কোন বিশেষ শনৃষ্ঠীন 
করিলে আইন যভ বিবাহ শিদ্ধ হয়, এ প্রশ্ন ( আমা বিবেচনা এমনে এ 
শিষয়টা বড়ই অস্পঈ ) কোন রাজকীন্গ প্রমানণিক শিষ্পন্তি দারা ব্রাহ্মগণের 
স্বিক করিয়া লওষা নিভাগ্ত প্রয়োজন। এগ্ছলে আমার এ কখা বলা 
নিশ্রযোজিন ঘষে, কোন নমাজ ষে প্রণালী অধভ্রঙ্ছন করিম? বিধাছি দেন, 
উহাতে আইনানুনারে কোন স্ব ন] বন্তিলেও নীতিসম্পর্ষে বর কন্ঠ উভজ্জে 
ভদ্র বদ্ধ । | 


 ভারতনসীয় ত্রাহ্মসমাজ। ড$ 


এপস শাপপ্পীপপিশীতপীাপিপপলিশপ পিপিপি পাপিপপাতিতাশ এপকপা১প। 


এপপিসতপপাশ শী পাশপাশি সপিপাপ পিপিপি 


টির আহ্লাদের নি রর টিক করিবেন। এরূপ অবস্থায় 
দেশীয় বাৰহারে যদি আমাদের বিবাহ 'প্রণ'লীসিদ্ধ না হয়, তাহ! 
হইলে রাজবিধি দ্বার! উহা! সিদ্ধ করিয়া লওয়া সমুচিত | 

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বন্ধু প্রস্তাবে যাহা সংযুক্ত করিতে বলিলেন, 
তাহ! সংযুক্ত করিয়া প্রস্তাব ধার্ধ্য হইল । 

শ্রীযুক্ত অমুতলাল বন্থু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীবৃক্ত গোবিন্দচন্দ্র 
ঘোষ এম এ, পোষকতা করিলেন যে ;-- 

ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মনমাজ প্রচারকগণের সাহায্যে ব্রাঙ্গধন্ন প্রচার 
করিবেন! প্রচারকগণ যেমন বিশুদ্ধ নিঃস্বার্থভাবে এবং কোন বাক্তি 

বা সমাজের সাহাধ্যাপেক্ষা না করিয়া প্রচারক্ষে তে প্রবেশ করিয়াছেন, 
সমাজ তাহাদের সভিত তদনুযায়ী বাবহার করিবেন! যদিও ভাহার! 
জীবিক! নিব্বাহের জন্তা এই সমাজের উপর নিভর করেন না, কিন্থু 
কর্তবোর আদেশে সমাজ সাধামত তাহাদের সাহাবা করিবেন এবং 
উহাদের ও স্তাহাদের পরিবারবর্গের জীবনোপায় বিধান করিতে 
চেনা করিবেন ; প্রচারকগণ তাহাদের কার্যের জন্ত কেবল ঈশ্বরের 
নিকট দায়ী। 

সভাপতি বলিলেন, অগ্ঠ সায়ংকালে যে সকল প্রস্তাব বিবেচ্য, 
তন্মধ্যে এইটী সর্বাপেক্ষা গুরুতর । এ প্রস্তাবটার সঙ্গে এনন সকল 
কথা আছে, যাহ সাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সম্বন্ধে আমি 
কিছু বণিতে চাই । প্রচারকেরা আজ পর্ধান্ত যেরূপ ত্যাগস্বীকার 
করিয়া প্রচারকার্ধা করিয়া আসিতেছেন, তাহা অতি প্রশংসনীয় এবং 
বাহ্গপন্মের ভাবান্ুরূপ। ব্রাহ্মধন্মের সত্য প্রচারের জণ্ঠ বেতনগ্রাহী 
প্রচারক নিয়োগ করা এখন এ ধন্মের ভাবের বিরোধী । ভারতবরীয় 


৬২ অধিবেশন | 





ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্গধন্দ্র প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্থতরাঁং এ 
সমাজের সহিত প্রচারকগণের কি প্রকার সম্বন্ধ থাকিবে, তাহ 
বিবেচ্য । প্রচারকগণ অর্থের জন্ত নহে, প্রেমের জন্য দেশ বিদেশে 
বাহ্মধন্ম প্রচার করিয়াছেন। তাহারা কোন নির্দিষ্ট বেতন পান না, 
মাসে কুড়ি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং মফঃস্বলের বন্ধুগণ 
সময়ে সময়ে যে অনিয়মিত দান করেন তাহাই তাহারা এ যাবৎ 
গ্রহণ করিয়াছেন । বেতনের অর্থ--অর্থের বিনিময়ে শ্রম । স্রতরাহ 
বেতন বন্ধ হইলে প্রচারও বন্ধ হয়, আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের 
উদ্ধে অবস্থিত। যদি কেহ কিছু ইহছাদিগকে দান করেন, ইঞ্ার। 
কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্ধু উহা তাহারা পরিশ্রমের 
বিনিময় বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। যদি টাকা না পান, তাস্া 
হইলে যে তাহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন তাহাও নহে । তাহাদিগকে 
কত পরিমানে ত্যাগস্থীকার করিতে হয় এবং কত প্রকারের অবস্থা 
তাহাদের ঘটে, এ সর্কল বিবেচনা করিয়া সাধ্যমত আমাদের ভাা- 
দিগকে সাহাযা করা উচিত। আমরা সাভাষা করিয়া দানের 
বিনিময়ে (কিছু আকাঙ্রা। করিব না, ভাহারা আপনারা ইচ্ছাপুব্রক 
যে কন্তব্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ততৎ্সম্থন্ধে তাহারা ঈশ্বরের নিকটে 
দায়ী, আমর! ইহাই মনে করিব । বাহার! এই ভাবে দান কত 
চান, তাহারা অন গর পুর্বক প্রচার কাধ্যালয়ে দান প্রেরণ করবেন । 

অনন্তর সর্বসন্মতিতে প্রস্তাব ধার্যা হইল । 

শ্রীদুক্ত শশিপদ বন্দোপাধ্যার প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত 
প্রতাপচন্দ্ মন্গুমদার পোবকতা। করিলেন ;__ 

নাধারণ ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা এবং কলিকাতা! ব্রাঙ্গসমাজের প্রচার 


ভারতবধঁ় ব্রাহ্মনমাঁজ । ৬৩ 


কারীর টি ব্রাহ্মমমাজের সহিত একন্রীভূত ভি জন্ট 
প্রার্থনা করা যায় । 

সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব ধার্ধ্য হইল । ৃঁ 

অনন্তর সভাপতি পাটনা, বেরেলী, এবং দেরাঁছুন ভইতে ত্রাহ্গ- 
ধন্মের গ্রন্থ উদ্দি তে প্রকাশ করিবার জগ্ঠ পাহাধ্য প্রার্থনা করিয়া যে 
পত্র আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলেন । এততসম্বন্ধে যে প্রস্তাব হইল 
উহা! তত্ভৎ সমাজে অবগত করিবার প্রস্তাব ধার্য হইল। এক 
একজন প্রচারক সেই স্থানে গিয়া অধিবাসী হয়েন, এ প্রস্তাব সগ্চঙ্গে 
স্থির হইল যে, প্রচারকগণ এ বিষয় আপনারা বিবেচনা করিবেন । 
সভাপতিকে ধগ্ঠবাদ দিয়া প্রার্থনান্তে সভা ভঙ্গ হইল। 


পপি শশিিশিসসাপিপীপপপীসিপাশিশাপপশীি শিপ শিউলি ২০ পপশ শশী শািতিপিপিলপাতিী টিপিপি 





সপ, 


অভিনন্দনপত্র । 
সোমবার, ৫ই কাষ্টিক, ১৭৮৯ শক ; ২১শে অক্টোবর, ১৮৬৭ খুষ্টাব্দ | 
ভক্তিভাজন মহষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজের প্রধান আচাধ্য মহাশয় শ্ীচরণেষু 
আধা, 
যে দিন দেশহিতৈষী ধন্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রা 
বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রন্গোপাসনার জন্ত একটা রত নর প্রতিঠিত 
রি অজ্ঞান নিজ হতে জাগ্রত তি বঙ্গদেশ নৃতন রঃ রা 
হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে 
পদ সধ্খারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্তে 


৬৪ অধিবেশন । 


রখ 


এপ পসপসপসপীদাশী পপ ০০০4 শপ ০০০ বা পপ সপ শী পপ 


পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তত্প্রদীপ্ত ব্রন্ধোপাসনারূপ আলোক 
নিব্বাণোন্ুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল | 
এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উখিত করিয়া বঙ্গদেশের 
ধন্মোনতির ভার আপনার হস্তে অপণ করিলেন! আপনি 
নিঃস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার 
বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা 
আপনার নিকট চিবকুতজ্ঞতা-খণে বদ্ধ হইয়াছি। 

যে বেদান্ত প্রতিপাদ্ ব্রঙ্দোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা 
পুনরুদ্দীপন করিবার জন্ত আপনি ৯৭৬৩১ শকে তকবোধিনী সভা 
সংস্থাপন করেন, তথায় অনেক কৃতদিছ্য যুবক ধশ্মালোচনা দ্বারা 
কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে 
বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শনুদ্ধি হইতে 
লাগিল এবং অবিলম্বে বন্ুসংখ্যক স্ভ্য দ্বার! ইহা পরিপূর্ণ হইল । 
বাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্রূপে গ্রচারিত 
হয়, এই উদ্দেশ্তে আপনি ১৭৬৫ শকে স্থবিখাত তন্ববোধিনী পত্রিকা 
প্রকঃশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত 
'ও অলপ্কুত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্ার বিবিধ তত্ত সমুদয় 
বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্তানে শ্রচারিত হইয়া, 1. 
এইরূপে তন্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গদনাজের 
পরস্পর সাহাযা দ্বারা ব্রন্দোপাসকদিগের সংখ্য বৃদ্ধি হইাতে লাগিল । 
তাভাদিগকে এক বিশ্বাদস্থতে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্ 
আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধন্ম-গ্রহণ-প্রণালী প্রবন্িত করিলেন। এই 
প্রকৃষ্ট উপার দ্বারা আপনি উপালনাকে বিশ্বাসভূমিতে বন্ধম্জ্জা করিলেন, 


তারতবাঁয় ত্রাঙ্গসমাঁজ। ৬৫ 


পপ 





সলপপিসশদপীপিপী সত পততপিপাতিপশশাপাটিিশীিপিত পি পাশশশিিশীিপিি এ্পিশাপপাপপশ সা সক্পা 


এবং নিািতারততা ডিভি হারে সম্প্রদায়ীভূত 
করিলেন। এইরূপে ব্রাঙ্মসমাজ সর্ধাবয়বসম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত 
হইতে লাগিল, এবং ইহার দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত 
হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্্দের উন্নতি-স্রোতে অধিক কাল অসত্য 
তিষ্িতে পারে না । এ কাঁরণ বেদাঁদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা-বিষয়ক যে 
ভয়ানক মত এই সমুদয় ব্যাপারের মূলে গুঢরূপে স্থিতি করিতেছিল, 
তাহ! যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান-চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের 
অন্থরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহ! পরিত্যাগ করিয়া, ত্রাহ্ম- 
ভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে বন্্রবান্‌ হইলেন । হিন্দুশাস্ত্ 
মন্থন করিয়া পুর্বে তামুত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধো গরল 
ৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদতরকে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন : এবং 
অবশেষে বাহ্গধন্ম নামে হিন্দশাস্তোদ্ধত সতাসংগ্রহ প্রচার করিলেন । 
্রাহ্মধন্ম গ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরিব্িত হইল । গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন হইর! আপনি ব্রাঙ্গবন্মের কয়েকটা নির্ষিরোধ মূল সত্য নির্ধারণ 
করত তদুপরি রাঙ্গমগুলীকে স্থাপন করিলেন। এইবপে সমাজ- 
সংস্করণ করিয়া আপনি কয়েক বংসর পরে হিমালয় পব্তে গমন 
করিলেন। তথায় দুই বংস্র কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে 
উপাসনা, ধ্যান ও অধায়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া প্লেখান হইতে 
গ্রত্াগত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ 
প্রণালীতে সংস্কত সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। থে 
রহ্মবিষ্তালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ত্রান্ধশ্মের নিম্মল মুক্তিপ্রদ 
জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়। নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের 
পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্ক্মবিগ্ভালয়ের উপদেশগুলি গ্রস্থবন্ধ হইয়া, 


নি 





৬৬ অধিবেশন । 


পা 


প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধন্মের মত ও বিশ্বাস 
বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু আপনার যণার্থ মহত্ব তখন পধ্যন্তও সম্যকরূপে প্রকাশ পায় 
নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজের প্রধান আচার্ধারূপে 
পবিত্র বেদী হইতে ত্রাহ্মধর্মের মহান্‌ সতা সকল বিবৃত করিতে 
লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও স্ুগভীঘ্ঘ ভাবনিচয় 
লোকের নিকট প্রকাশিত হইল ; এবং বিশেষরূপে ঈশ্বরের দিকে 
উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ ক'বলেন। কতদিন আনরা সংসারের 
পাপতাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয়-বিনিঃস্তত 
জ্ঞানামুত লাভে শীতল হইয়াছি; কতদিন আপনার উতৎসাহকর 
উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমূর্ব আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে, 
এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজোর গাস্তীধা ও সৌন্দর্যে 
পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে । সেই সকল স্বর্গীয় 
অনুপম প্বাখ্যান” পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা 
তচ্ছবণ দ্বারা থে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি, অনেকে 
পাঠ করিয়া তাদশ ফল প্রাপ্ত হইবেন । পরস্থ ইহা আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস যে, এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্তব্ূপে 
সমাদৃত হইবে । এই প্রকারে সাধারণ ভাবে আপনিই স্বীম বাদস্থিত 
আদর্শ অনুসারে ত্রাঙ্মমগ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার 
বিশেবরূপে আমাদের মধো কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্সেহপাত্র 
হইয়া পরম উপকার লাভ করিরাছেন। তাহারা আপনার জীবনের 
গুঢ়তম মহ অন্ন্ভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং 

পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া, আপনাকে পিতার স্তায় ভক্তি করেন 





ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ | ৬৭ 


োশীপপীপপপপশপিশিপিপীপিশিপীশিপীশািতীটি পিপিপি শিশিশীশোতিপিী 


এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া 


চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-খণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্গধর্ম 
যে প্রীতির ধর্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শৃন্ অনুষ্ঠানের অতীত তাহ! 
আপনারই নিকট ব্রাঙ্ষেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ 
ও দৃষ্টান্তে তাহার! ত্রাহ্মধন্ম্বের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হদরঙম 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়! আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা 
ও ভক্কিস্চক এই অভিনন্দন-পত্রখানি মগ্ত আপনাকে উপহার দিতেছি । : 
শূন্ত প্রশংসাবাদ করা আমার্দের অভিপ্রায় নছে, কেবল কর্ভব্যেরই 
অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায় আমরা এই কাধ্যে 
প্রবুন্ত হইতে সাহসী হহয়াছি। আপনার মহত্বের অধোগা এই 
উপহারটা গ্রহণ করিরা আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন । পরমেশ্বর 
আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল 
পূর্ণ হউক এবং আপনার উঁতিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক। 





ভারতব্ষাঁয় ব্রাঙ্গলমাজ। 


ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি প্রবর্তনে উদ্যোগ । 
রবিবার, ২২শে আষাঢ়, ১৭৯০ শক ) ৫ই জুলাই, ১৮৬৮ খৃষ্টাব | 
ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা বিধেয় 
কি না তদ্িষয়ে বিবেচনা করিবার জন্তু ১৫ই জুনের মিরারে বিজ্ঞাপন 
প্রদত্ত হইয়াছিল, তদন্ুসারে ৫ই জুলাই ৩০০ সংখ্যক চিৎপুর রোডে 





প্রচারালয়ে ভারতববীর ত্রাঙ্মমমাজের অধিবেশন হয় । সর্বসম্মতিক্রমে 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত 
২০শে অক্টোবর ভারতববীয় ব্রাঙ্মসমাজ্জের অধিবেশনে ত্রাঙ্গবিবাহ 
সম্বন্ধে তিনটা বিষয় আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করিবার জন্ত 
একটা সভা হয় এবং এই সভায় সাত জন সভ্য মনোনীত হন। 
ইহার! পরস্পর দূরে দূরে বাস করেন বলিয়া সভাপতি অগত্যা 
তীাহাদিগের লিখিত মত চাহিয়া প'ঠান। সাতজন সভোর একজন 
. সভার সভাপদ তাগ করেন, ছুই ব্যক্তি তাহাদের মত প্রেরণ করেন 
নাই। তিনজন যে মত দিয়াছেন, তন্মর্ধো ছুই জন বলিয়াছেন 
বাহ্মবিবাহ হিন্দুশান্্রমত বিধিসিদ্ধ নয়, অবশিষ্ট একজন বলিয়াছেন, 
দেশীয় শাস্ত্রে বন্ধ না রাখিয়া প্রশস্ত রাজবিধির অনুসবণ করিলে 
ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উিতায় বাক্তি 
হিন্দুশান্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধত করিয়া দেখাইনাছেন, ত্রাহ্মবিবাহ 
শান্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে রাজবিধি এমনই 
অস্পষ্ট বে সন্দেহ স্থল। সভাপতির এ সম্বন্ধে মত প্ওয়ার কথা 
ছিল, কিন্ত তিনি বথন সভায় স্বয়ং সমুপস্থিত, তখন লিখিত 
কোন মত দিবার প্ররোজন করে না; এই বলিয়া! সভার সন্নিধানে 
আপনার যে মত অভিবাক্ত করেন, নিম্ে তাহার সার প্রদত্ত হই”; 9০ 

১। ব্রাঙ্মবিবাহ কি? 

২।| প্রচলিত হিন্দৃশান্্ মতে বাক্ষবিবাহ সিদ্ধ কিনা? 

৩। যদি সিদ্ধ না হয় ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য কি 
উপায় 'অবলম্বন করিতে হইবে ? 

এই তিনটা প্রশ্ন সম্বন্ধে যথাক্রমে তিনি আত্মমন্ত অভিব্যন্ত করেন। 





রতয় ক্ষমা ৯৯ 


পপপপীপপীশাপশিশী 





প্রথম প্রশ্ন মবন্ধে তিনি বলেন, ত্রাহ্মবিবাহ কিরূপ হওয়া সমুচিত, র 


তৎসন্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া, বর্তমানে যে সকল 
্রাহ্মবিবাহ হইয়াছে তাহার প্রণালী বিচারপূর্বক ব্রাঙ্মবিবাহ কি, তিনি 


নিদ্ধীরণ করিবেন । বর্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে তদনুসারে-_ 


্রাহ্মধন্ধ্মে কাহার বিশ্বাস করেন, তাহারা! এক সত্য ঈশ্বরের অর্চনা- 
পূর্বক অপৌন্তলিক পদ্ধতিতে যে বিবাহ করেন-_তাহাই ত্রাহ্মবিবাহ 
হিন্দুশান্ত্রমতে ব্রাঙ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব । 


কেন না এ সম্বন্ধে আডভোকেট জেনেরেলের যে মত লওয়া হয় 


তাহাতে তিনি তৎসন্বন্ধে কোন নিশ্চয় মত দিতে না পারিকা, কেবল 
এই কথা বলিরাছেন যে, এ সম্বন্ধে কোন একটী স্পষ্টবিধি করিয়া 
লওয়া শ্রেয়স্কর। বিবেকের অনুরোধে প্রচলিত প্রণালীতে বিবাহ 
করিতে না৷ পারিলে, সুসভা গবর্ণমেন্টের তাদৃশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়া লওয়! সমূচিত, এ যুক্তির উপরে তিনি ভর দিতে চাহেন 
না কেন না ইটী একটী আনুমানিক ব্যাপার, এবং রাজবিধির 
সাধারণ মূলতত্তের বিচারমাত্র । তবে বন্তমানে থে কিছু বিবাহসম্পকে 
বিধি আছে, তাহ! ব্রাহ্মবিবাহনম্বন্ধে সংলগ্র হইবার পক্ষে অতীব 
সন্দেহ। হিন্দুশান্ত্ে বে অষ্ট প্রকারের বিবাহ আছে, তাহার কোনটাই 
ব্রাঙ্গবিবাহের অনুরূপ নয়। উহার কতকগুলি জাঁতিবিশেষে বদ্ধ, 
যেটা সকলের সম্বন্ধে প্রচলিত তাহাতে নান্দী শ্রাদ্ধ 'এবং কুশপ্ডিকা 
অতীব প্রয়োজন । এ ছুটা অনুষ্ঠান অতীব কুসংস্কারপূর্ণ। বিশেষতঃ 


কল প্রকারের বিবাহেই অগ্নিসাক্ষী করা প্রয়োজন। যখন হিন্দুশাস্্র 


সিদ্ধ কোন প্রকার বিবাহের অনুষিত” অঙ্গ ব্রাঙ্গবিবাহে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না, তখন ত্রাঙ্গধিবাহ কি প্রকারে হিশুবিবাহকপে সিদ্ধ 


চিত 


৭০ অধিবেশন । 


পা পপ পপপ্পপসপা িলপপিপিশীপত শশী পি পপ পপপাপা্প পি পল পাপ শপ 








পপি 


হইবে? সকলেই জানেন, কলিযুগে সঙ্করবিবাহ নিষিদ্ধ, ব্রাঙ্মবিবাে 
যখন সঙ্করবিবাহ আছে, এমন কি ব্রাঙ্গধন্ম্নে বিশ্বাস করিলে হিন্দু 
ব্যতিরিক্ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ হইতে পারে, তখন 
ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া কি প্রকারে গণ্য হইবে? যদিকেহ 
এ কথা কহেন বে, হিন্দুশাস্ত্বের কোন কোন বচনের অর্থান্তর ঘটাইয়া 
ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহ] হইলেও রাজবিধি 
করিয়া লওয়! প্রয়োজন, কেন না শান্ত্রমতে বাহারা বিধবাবিবাহ স্থাপন 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে ততসম্বন্ধে রাজবিধি করিয়া লইতে হইয়াছে । 
এরূপ স্থলে যখন স্পষ্ট কোন রাজবিধি নাই, তথন ব্রাঙ্গবিবাহ 
হিন্দুবাবস্থামতে সিদ্ধ, ইহা নিদ্ধারণ করা অসম্ভব এবং এ বিষক্ষে 
তাহার সহকারী সভ্যগণ এক মত বলিয়া তিনি আহলাদিত। 

তৃতীয় প্রশ্ন সন্ধন্ধে তিনি বলিলেন, ব্রাঙ্গবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার 
জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে তিনি অন্থরোধ করেন। সভার 
দুই জন সভ্য ও ইহাই স্থির করিয়াছেন। যিনি (বাবু দীননাথ সেন) 
এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত, তাহার সহিত তিনি এক মত হইতে পারেন না, 
কেন না! বিষয়টা নিতান্ত গুরুতর ; বিশেবতঃ সাধারণের এ সঙ্থন্ধে 
ভির মনতধ। কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাঙ্গগণের বিবাহই আইনসিদ্ধ 
করিয়া লওয়া উচিত, কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাঙ্গগণেন কন, 
শিক্গি তগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দ্ধন্মে বিশ্বাপ কবেন 
ন'--সংশয়ী হউন, বুদ্ধিবাদী হউন, ফলাফলবাদী হউন বা অদ্বৈতবাদী 
হউন, কি যে কোন বাদী হউন-_সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটা 
রাজবিধি করিবার জন্য যন্ত্র করা উচিত) কেন না সকলেরই ইহাতে 
ক্ষতি বুদ্ধি আছে। শেষোক্ত মতে তিনি অনেক গুলি কারণে মত 
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দিতে পারেন না। প্রথমতঃ এ সকল বিষয়ে কোন একটী আনুমানিক 
ঘটনা ধরিয়| কার্ধয করা উচিত নহে । বাস্তবিক ঘটনা কি? আজ 
পর্যান্ত প্রায় বিশটার অধিক ত্রাঙ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে । বিবাহিতগণ 
সকলেই বিবেকের অনুরোধে সর্বথা পৌন্তলিকতা পরিহার" করিয়া 
বিবাহ করিয়াছেন। এই সকল বিবাহে সামাজিক অধিকার ও 
দায়সম্বন্ধে গগুগোল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মগণই রাজবিধির 
আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য বাগ্র হইয়াছেন। ধন্মানুরোধে বখন 
তাহাদিগকে রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন তাহাদিগের 
অধিকার আছে যে, গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের কথার কর্ণপাত করিবেন। 
যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মবাতিরিক্ত অন্য লোকের জন্য কেন 
গবর্ণমেন্টকে বলা হউক না, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, সে সকল 
লোক কোথায় ধাহারা রাজবিধির আশ্রয্স চান? কৈ কাধ্যক্ষেত্রে 
াহাদিগের কাহাকেও ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল ব্রাক্মগণই 
কাধাক্ষেত্রে উপস্থিত । যে উপকার ব্রাঙ্গগণ চাহিতেছেন, যাহারা! 
চাহিতেছেন না, তাহাদিগের উপরে উহা! কিরূপে চাপাইয়া দেওয়া 
চইবে? অন্ুমানে চলিবে না, যদি এরূপ ব্যক্তিগণ থাকেন, তাহারা 
তাহাদের বিষয় গবর্ণষেণ্টকে অবগত করুন । এবপ লোক থাকিলেও 
তাহাদিগের সহিত ব্রাহ্মগণ যোগ দিনা কার্য করিলে তাহাদিগের 
আবেদন তুর্ধাল হইয়া পড়িবে; কেন না এরপ্ল করিতে গেলে 
তাহাদিগকে ধন্মের ভূমি পরিহার করিয়া, সামাজিক ভূমি আশ্রয় 
করিতে হুইবে। গবর্ণমেন্ট যদি ব্রাঙ্গগণের অভিলাষ পূর্ণ করেন, 
তবে ভাভাদিগের ধর্মের জন্য যে গ্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই 
জন্ত করিবেন। অপিচ বিবিধ ভাবের লোক লইয়া কাধ্য করিতে 


পি 








৭২ অধিবেশন । 


পারা 


গেলে কি প্রকার সংস্করণের প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে এক মত হওয়া ছুর্ঘট 
অধিকন্ত ত্রাঙ্ধগণ এরূপে কার্য করিলে সংশয় ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় 
দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা! করিয়! কেবল ব্রাহ্মবিবাঁহ 
বিধিবদ্ধ করিবার জন্ গবর্ণমেন্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই 
অনুরোধ কবিলেন। 

বাবু কালীমোহন দাস ত্রাহ্মসংখ্যাকে সম্কৃচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ 
না রাখিয়া গ্রভোক হিন্দুকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে এই 
যুক্তি প্রদশন করিলেন যে, যে সময়ে পৃথিবীর সর্ধাত্র অন্ধকারাবৃত 
ছিল সে সময়ে এ দেশীয়গণই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । অর্ধিকম্থ 
কি হইলে ব্রাহ্ম হয় তাহা নিদ্ধারণ করা যখন সুকঠিন, তখন 
কাহারা ব্রাঙ্গ, আর কতগুলি লোকই বা আপনাদিগকে ব্রাঙ্গ বলিয়া 
গবর্ণমেন্টে আবেদন করিতেছেন, ইহ! সাধারণকে অবগত কর! 
আবশ্তুক ৷ 

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাহ্মগণের বিবেক ও ্রাঙ্গধর্খের প্রতি 
উপহাস করিয়া সমুদয় শিক্ষিত বাক্তিগণকে ত্রাহ্মদলে অন্তু তি করিয়া 
লইতে বলাতে সভাপতি তাহার উপহ্ানের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
বাবু কালীমোহন দাসের বদি উপস্থিত প্রস্তাব সংশোধন করিবার 
কিছু থাকে তাহা হইলে তাহাই তিনি সভাতে উপস্থিত করুন| ] 

ইহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনান [কু 
বলিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে তাহাকে আবেদনকারিগণের 
দল্ুন্ত হইতে হয়। পুর্বোক্ত কথাগুলি এইটা দেখাইবার জন্ত তিনি 
বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে সাধারণের মতামত কি তাহা ভাল করিয়া 
নিদ্ধারণ করা হয় নাই |. 


তরিতব্াঁয় ব্রাঙ্মসমাঁজ | ৭৩ 

বাবু আনন্দমোহন বন্গু, এম এ, বাবু কালীমোহন দাসের 
কথাগুলি খণ্ডন করিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যে একান্ত 
প্রয়োজন তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন। তিনি, আরও 
বলিলেন, ষখন প্রকাণ্ঠ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহৃত হইয়াছে, 
তখন সাধারণে যদি এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তবে উহা তাহা- 
দিগেরই দোষ সভার নহে । অপিচ এ কথা কে বলিল যে, যতগুলি 
লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তদ্যতীত ভারতে আর ব্রাহ্ম নাই । 

অনন্তর বাবু আনন্দমোহন বসুর প্রস্তাবে এবং বাবু হরলাল 
রায়ের অন্ুমোদনে নিয়লিখিত প্রস্তাব হইল, এই সভার অভিমত 
এই যে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকটে 
আবেদন কর! অভিলবণীয়। 

বাবু দেবেক্দরনাথ ঘোষ বি এল, উপযুক্তরূপ কিছু বলিম্সা এই 
প্রন্তাবের পোষকতা করিলেন । 

বাবু নবাগোপাল মিত্র ছুটা প্রন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির 
অনুমতি প্রার্থনা করাতে, তিনি বলিলেন, অবান্তর বিষয়ের প্রশ্ন না 
করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে প্রশ্ন করিতে পারেন । 

তিনি জিদ্রানা করিলেন, আডভোকেট জেনেরেলের মত জানিয়। 
তাহার নিকটে যে বিলুতি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমাজ কর্তৃক, 
না কোন একজন ব্যক্তি কণ্তীক? * 

সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন ইহাই জিজ্ঞাসার 
বিষয়, কে মত চাহিয়াছিলেন তাহা নহে । কেন না কোন এক সন্ভাই 
মত চাউন, আর কোন এক বাক্তিই মত চাঁউন, আঁডভোকেট 
জেনেরেলের মত যাহা! তাহা! আডভোকেট জেনেরেলেরই মত। 

০ 





সবার 





বাবু নবগোপাল মি দ্বিতীয় পরব রিনি যে সকল ব্যক্তি 
রাহ্মবর্শমতে বিবাহ করিবেন, উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে তাহারা কোন্‌ 
বাবস্থার অনুসরণ করিবেন? 

এ সকল বিষয় নিদ্ধীরণ জন্ত যখন স্বতন্ত্র সভা! নির্দিষ্ট হইবে, তখন 
সভাপতি এ বিষয়ের উত্তর দান বিধেয় মনে করিলেন না । পরিশেষে 
প্রস্তাবটা নিবদ্ধ হইবার জন্ত সভার নিকটে উপস্থিত করাতে 
অধিকাংশের মতে প্রস্তাব নির্থী।রিত হইল। অনন্তর নবগোপাল 
মিত্র বলিলেন, যে সভা হইবে, সে সভাতে তাহার যদি কিছু মন্তব্য 
থাকে তাহা গ্রাহ্হ করিবেন কি না? সভাপতির মতে এই স্থির 
হইল যে, সভা হইবার যে প্রস্তাব হইবে, তন্মধ্যে সাধারণ ভাঁবে 
মন্তবা বিচার করিবার কথ! উল্লিখিত থাকিবে । 

অনন্তর বাবু প্রতাপচন্্র মজুমদারের প্রস্তাবে 'ও বাবু শশিপদ্‌ 
বন্দোপাধ্যাদের অনুমোদনে নিন্ললিখিত প্রস্তীব হয় 
পুর্বোক্ত নিদ্ধারণ কাষ্যে পরিণত করিবার জন্ট নিয়লিখিত ব্যক্ডি- 

গণকে লইয়া একটা সভা হয়। ইচ্ঠারা এ বিষয়ে কিকি করিতে 
হইবে স্থির করিবার জন্য উপধুক্ত বাক্তিগণের মত অবগত হন এবং 
সেহ সকল বিচার করেন। 
শযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন। 
: শ্রীযৃক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেন। 
শ্রীঘুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস । 
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন। 

এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থির হইল। বাবু কালীমোহন 

দাস উঠির। বলিলেন, ত্রাঙ্গগণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাহার অভিপ্রায় 





পপ 


_ পরত আসমা । 


গুন 1। তাহার ব কথা যদি কাহারও: হয়ে লাগিয়া থাকে তবে 
তজ্জষ্ঠ তিনি ক্ষমা চাভিতেছেন। টা 

সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক ফা 
ব্রাঙ্গসমাজ সকলের নিকটে বিধিবাবস্থাপন বিষয়ে মত * চাহিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহার! তাহার নিকটে তাহাদের অভিপ্রায় 
জ্াপন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। ত্রীক্মবিবাহ সম্পর্কীয় কয়েকটা প্রশ্নের উপরে মত 
প্রকাশ জন্ত যে সভা হয় সেই সভার সভ্যগণ ততসন্বন্ধে যে অমূল্য 
মত দিয়াছেন তজ্জন্ত তাহাদিগকে এবং সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়। 
সভা ভঙ্গ হয়। 





ভারতবর্ণীয় ব্রান্মনমাজের সান্বৎসরিক কার্ধ্য বিবরণ | 
রবিবার, ১১ই মাথ, ১৭৯১ শক ; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ । 
ব্রাহ্ষসমাজের সাম্বংসরিক উৎসব উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে যে ত্রাঙ্গ 
শ্রাতার। নানা স্থান হইতে আশা ও উৎসাহ পূর্ণ অন্তরে এই নগরীতে 
উপস্থিত হয়েন তাহাদিগের উদ্দেশ্ত কি? এবং আমরা যে বনু আয়াঁস 
দ্বারা বথাকথঞ্চিৎ আয়োজন করিরা অনেক বিদ্ব জঞ্জাল মধ্যে ভ্রীতা 
ভগিনীতে সম্মিলিত হইয়াছি, আমাদিগেরই বা উদেচ্য কি? কেবল 
একদিনের উত্সাহ ও উপাসনা নহে; কেবল সাময়িক ভ্রাতৃভাব ও 
বন্ধুতা বদ্ধন নহে; বাহিক উল্লাম এবং আনন্দও নহে। সম্বংসর 
কাল পরে এক দিবস যদি প্রস্তত হৃদগ্ধে সমবেত বিশ্বাস ও আগ্রহের 
সহিত ব্রাহ্মগগণ 'াহাদিগের পরম দেবতার উপাসনা করিতে পারেন, 


৬ অধিবেশন । 

তাহাদিগের আত্মার বাসতৃমি ব্রাঙ্গদমাজের জন্মোৎসব সঘটায় সম্পন্ন 
করিতে পারেন, তাহারা আপনার্দিগকে সৌভাগ্যশীল মনে করিবেন 
সন্দেহ নাই; কিন্তু উত্সবের প্রকৃত উদ্দে্ত, রমণীয়তা ও মহান্‌ 
তা্পধ্য এখানে পর্যবসিত হইল না। অগ্যকার উৎসাহ আনন্দ 
এবং আয়োজন এক দিকে, সমস্ত জীবনের মহাব্রত গুরুভার অপর 
দিকে; অগ্কার উপাসনা ও শান্তি এক দিকে, ঈশ্বরের চিরকরুণা 
ও আত্মার পরিজাণ অপর দিকে; এক দিকে এই উত্বাদির দেব- 
প্রসাদ ও স্বর্গীয় মাধুরী, অপর দিকে ধর্মরাজের অবিনশ্বর মুক্কিশান্ 
তাহার মঙ্গল ইচ্ছার অভ্রান্ত আলোক, তাহার করুণার অখণ্ড প্রমাণ 
ব্রাঙ্গগণ কি আকাজ্ষা করেন? কেবল উৎসব গৃহের সদাব্রত না 
চিরজীবনের হা সমাগত ভ্রাভগিনীগণ ! দুই বৎসর কাল 
অতীত হইল এই ভূমিথগু-বছুপরিস্থ সুরমা অট্রালিকাতলে এক্ষণে 
আপনারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এই ভূমিথগু-গভে ছুই বংসর হইল 
আপনাদিগের উতলাহ ও বিশ্বাসের বীন্ধ প্রথমে বপিত হয়, ও 
নগরের রাজপথকে ব্রক্ষনামের গভীর ধ্বনিতে জাগরিত করিয়া বন্ছ 
ক্লোক সমভিব্যাহারে মহা মহা সমারোহে এই স্থানে আপনারা 
্রঙ্গনন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন) পরে গত বৎসরে এই ১১ই 
মাঘের মহোত্পব দিবসে দয়াময়ের নাম রসনায় অবিশ্রাম ৯১রণ 
করিকা মহানন্দে আপনারা এই রঙ্গমন্দিরে প্রবেশ করলেন । 
পর্্যারক্রমে ছুই বতসরের মহ্হোত্সব আপনাদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন 
হইরাছে। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে উক্ত উত্মবন্ধয় উপলক্ষে যে আনন্দ 
উৎসাহ এবং শ্বর্গীয় সমারোহ 'আপনারা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই 
কি ত্রাঙ্মদিগের সব্বস্ব, না তদপেক্ষা কোন মহত্তর বিষয় আপনাদের 


ভাঁরতষ ্আঙষসমা। | ৭৭ 


০২০ পা শশীপা পাপাশিপীপপীপিপা কপ পাপী ০ ০. সি ০ ১৪ পপ পনি 


আত্মাতে টিভি নাছিল ? প্রথম বৎসরের ভি আপনারা 
্বর্ররাজোর কোন্‌ বিশেষ সংবাদ শ্রবণ করিরাছিলেন, দ্বিতীয় বংসরেই 
বা কোন্‌ বিশেষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন ? আগ্রে “সত্যমেব জুয়তে” 
--ক্রমে "ত্রঙ্গকূপাহি ফেবলং”। ব্রাহ্গলমাজের ভবিষ্যৎ ইতিবৃত্তের এক 
পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে যে, কতকগুলি সামান্ত অসহায় 
পাঁপ বাখিত ব্যক্তি একদা দয়াময় পরমেশ্বরের আহ্বানে সমাকরূপে 
সতোর শরণাপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সেই সঙ্কলের জন্য তাহার! 
তিরস্কত ও তাড়িত হইয়! পথে পথে ভ্রমণ করে। তাহাদিগের মস্তক 
'রন্দা করিবার স্থান ছিল না, এক বিন্দু সন্তোষ লাভ করিয়া কাতরতা 
নিবারণ করিবার উপায় ছিল না; কিন্তু ধাহার উপর নিওর করিয়া 
তাহারা এই কঠিন সতা-সংগ্রাষে প্রবুন্ত ভইতে সাহস করে, সেই 
চিরগ্যায়পর সত্যন্বরূপ কফেধল তাহাদিগের মন্তককে আশ্রয় দিলেন 
তাঁভা নহে, অলক্ষিতভাবে ভাভাদিগকে এপ স্বর্গীয় সাভাব্য প্রেরণ 
করিলেন যে তদ্দারা আশার শতগ্তণ অধিক সিদ্ধিলাভ করিল; শত 
সহম্ন লোকের আশীর্বাদ এবং শুভ ইচ্ছা প্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর 
অন্তাচারে, লোকের অপবাদে, আত্মীয়দিগেব নৃশংসতায়, অহঙ্কারের 
ভ্রকুটিতে, অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের আঘাতে কি সতোর এক পরমাণু 
মাত্র বিনষ্ট হইতে পারে? বজ্র সমান প্রচণ্ড তোর প্রতাপ! যাহার! 
সেই সতাকে অবলম্বন করে তাহারা বজদেহী হয়, তাঁহাদিগের মৃত্যু 
কোথায়, পরাজয় কোথায়? সত্যের ভূমিতে, সত্য অস্কিত পতাকা 
ললাটে ধারণ করিয়া, সত্যন্বরূপের পদছায়াতে ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্ষ- 
সমাজের কন্তা এই ব্রক্মমন্দির বঙগদেশে জন্মগ্রহণ করে। ইহার 
সংস্থাপনে সত্যের জয় সংস্থাপন হইল। বঙ্গডমির প্রতিকূল বাু 


৭৮... অধিবেশন। 





বৃষ্টির মধ্যে কি প্রকারে ইহার কলেবর রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইল? 
তত্রদ্ষক্ূপাহি কেবলং।” হে উৎসাহী ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! তোমার উদ্ভম, 
পরিশ্রম, চিন্তা ও ত্যাগ স্বীকার ব্রহ্মমন্দির সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, 
এতন্বারা তোমার ও তোমাদিগের নিশ্চিত মঙ্গল হইবে, কিন্তু তোমার 
তায় শত মনুষ্বের শোণিতপাতেই বা কি হইতে পারিত, বদি প্রবল 
্রহ্গকূপা তোমার সরল চেষ্টার প্রচুর ফল বিধান না করিত? থে 
অনুপম ব্রহ্গরূপাতে আমাদিগের জীবনের অসহায়তা, হৃদয়ের নিরাশা 
ও শুষ্ঠতা, পাপের গভীর গ্লানি ও নিগ্রহ মধ্যে আশা বিশ্বাম এবং 
ভক্তির সঞ্চার হইল ; থে ব্রহ্গরূপাতে অনেক কুচরিত্র দুরাচার বাক্তির 
আম্মাতে স্বগ্রাজ্যের মধুর শোভা প্রকাশিত হইল, সেই ব্রহ্মকপা 
এই মন্দিরের ভিত্তিতে নিহিত হইয়াছে, তদ্দারা ইহা রক্ষিত ও বন্ধিত 
হইয়াছে। এই কৃপাতে জীবন, শাস্তি ও পরিত্রাণের আশা লাভ 
করিয়াছি-_প্রতিজনের জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছে__এবং কেবল মাত্র এই কৃপা অবলম্বন করিয়া গত বৎসর 
১১ই মাঘের এই উৎসব দিবসে "প্রথমে আমরা ব্রহ্গমন্দিরে প্রবেশ 
করি। সেই দিনে আমরা কি বিশেষ শাস্ত্র লাভ করিলাম? 
“দয়াময় নাম ৮ কেবল সত্যের জয় সন্দর্শন করিয়া, কেবল বাহ 
ঘটনায়, কিন্বা জীবনের ভূত কালীন বুস্তান্ত মধ্যে ব্রহ্মকূপা সলাচনা 
করিয়৷ চিরদিবস মনুষ্য সস্থষ্ট থাকিতে পারে না। এমন কিছু 
বর্তমান উপায় চাই যাহাতে হৃদয় উপস্থিত অবস্থাতে উপস্থিত শাস্তি 
পাইতে পারে, যাহা আনন্দের অপার সিন্ধু, আশার অবার্থ উৎস, 
পবিত্রতার অক্ষয় ভাগার; এতাঁবৎ সম্বল আমরা অনুপযুক্ত জীবনে 
লাভ করিতে পারি এইজস্যই পরম পিতা তাহার গভীর দয়াময় নাম 


কত বাহ্মসমীজ । | ৭৯ 
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আমাদিগকে প্রেরণ রনির | এইন নামের চা ও স্বর্গীয় তাৎপর্য্য 
প্রকাশ করিবার জন্ই বিগত সাম্বৎসরিক উৎসবের সায়ংকালীন 
বক্তুতা। দ্বাদশ মাস অতিক্রম করিয়া অগ্য সুস্থ শরীরে এখানে 
পুনর্বার আমরা ভ্রাত ভগিনীগণ সমাগত হইলাম | এক্ষণে আলোচন! 
করিয়া দেখা যাউক আমরা কত দূর পর্যান্ত সেই কাল মধ্যে এমন 
দয়াময় নামের মহিমা সম্ভোগ করিতে পারিয়াছি, কত দূর প্রতিজনের 
জীবনে সফল ভইয়াছে, এবং বাচাতে ভবিষ্যতে আর আমাদিগের 
নিকট ইহা বার্থ হইতে না পাবে, তাহার সম্ধলই বাকি পধ্যস্ত সঞ্চয় 
করিরাছি। বর্তমান কালীন ব্রাঙ্গদিগের একটা বিশেষ শুভ চিহন 
এই ছষ্টি গোচর হয় যে, তাহারা প্রকাণ্তে পরম পিতার পবিত্র উপাসন! 
করিতে বিশেষ উৎসুক । ব্রঙ্গোপাসনার বিশ্রদ্ধ প্রণালী এই প্রকারে 
যে ধন্মজিজ্ঞাস্ জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে এবং পরমেশ্বরের 
স্ুদধুবধ্মহিমান বলে তাহার সকল সন্তানকে তাহার সত্য ধন্মের 
শরণাপন্ন করিবে তাহার সন্দেহ করা যায় না। এ দেশের নান! 
স্বানে নানা বাক্তি এবম্প্রকারে ব্রাঙ্গধন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে 
করিবে। যেধেস্থানে গত বৎসর মধ্যে ব্রাঙ্গসমাজ ও ব্রহ্গমন্দির . 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমুদয় হয় ত আমরা অবগত নহি, যতদূর আমা- 
দিগের গোচর হইয়াছে সেই স্থান করুটা নিম্নে নির্দেশ করা গেল। 
যথা ;-- 

১ কলিকাতা বঙ্গমন্দির, ২ ঢাঁকা বক্গমন্দির, ৩ ময়মনসিংহ ব্রহ্গ- 
মন্দির, ৪ গয়া ব্রক্গমন্দির, ৫ বরাহনগরু বগ্গনপ্দির্্ ৬ বেলঘবিয়। 
প্রাহ্মদমাজ, ৭ কুণ্টিয়া ব্রাহ্মসমাঁজ, ৮ কাটোর। বারন, ন রাজমহল 
তরাঙ্গনমাজ, ১০ (আগ্রা নিকটস্থ) টুগুলা ব্রাহ্মদমাজ এবং ১১ (কাশ্মীর 


ক ক. 
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নিকটস্থ) বন্ন, ব্রাহ্মদমাঁজ ; (মধ্য ভারতবর্ষীয় ) ১২ নাগপুর ব্রাহ্গ- 
সমাজ, ১৩ কাম্টা ব্রাঙ্গঘমাজ ও ১৪ হাইদ্রাবাদ ব্রাঙ্মলমাজ, 
(বোদ্বাই প্রদেশীয় ) ১৫ রুত্বগিরি ব্রাঙ্গসমাজ, এবং (ইংলগুস্থ ) 
১৬ “ব্যান্ড অফ ফেথ” নামক ত্রাঙ্মসমাজ । 
এই ষোড়শটা স্থানের মধ্ো বরন্মমন্দিরদ্ধপে সেইগুলি কথিত হইল, 
ষে যে স্থানে উপাসনার জন্ত নিদ্দিষ্ট গৃহ নির্মিত হইয়াছে । কলিকাতা 
বরক্ষমন্বির যথা বিহিতরূপে বিগত বৎসরের ৭ই ভাদ্র দিবসে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। সেই দিবসের বিস্তারিত বৃত্বান্ত প্রকাশ্য পত্রে মুদাঙ্থিত 
হইন্নাছে । ঢাক বক্ষমন্দির ২১শে অগ্রহায়ণ দিবসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
মে প্রকার উৎসব উপাসনা ও উত্সাহের সহিত এখানকার ব্রহ্মনন্দির 
সাধারণ সমক্ষে সংস্কাপিত হইরাছিল, ঢাকার রক্গমন্দিরও তদ্রুপ হয়। 
আমাধিগের পুর্ধববাঙ্গালার ভ্রাাদিগের উৎসাহ ভক্তি ও ব্রতপরায়ণতা 
দেখিলে মনে অতিশয় আহ্লাদ ও অন্থুরাগের সঞ্চার হয় । যে প্রকার 
অপ্যবনায় ও একাগ্রতা সহকারে তাহারা পূর্ববাঙ্গালার ব্র্মমন্দির 
সংস্থাপন করিয়াছেন ভাভাতে ব্রাহ্ম মাত্রেই ভাহাদিগকে ধন্যবাদ না 
«করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। মঙ্গলময় ঈশ্বর করুন যে ভাহাদিগের 
ভক্তি বিশ্বাস ও উৎসাহ ক্রমাগত সন্বন্ধিত হইতে থাকুক, এবং স্টাহারা 
বঙ্গদেশের অশেষ কলাণ বিধান করুন| বন্ুদূরস্থিত র »গুদেশে 
্রাঙ্মলমাজ সংস্থাপিত ভওয়া কতদূর আননের বাপার সকলে সহজেই 
বুঝিতে পারেন । “বাগ অফ ফেথ” নামক সভাব সংস্থাপক নিজেই 
আমাদিগকে প্র লিখিয়া নিজ সম্প্রদারকে ত্রাঙ্মদমাজরূপে পরিচিত 
করিবার ভাব এবং অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাদিগের 
উদ্দেপ্ত দে ামাদিগের সঙ্গে সমান তাহার সন্দেহ নাই, তবে 


তারতবীয় ও ব্রাহ্মসমাজ | ৮১. 


শশা পিটিপিস্পাপ তি দপপিপপপগশটিগিতকিপাপি ০৮ শতক পেশিতে তি পিপাশিপপ 


এখানকার সঙ্গে ? ভীহাদিগের জবি উপায় ও ঠীর বদি কিছু 
সামান্ত প্রভেদ থাকে, তাহা শীঘ্ব প্রকাশ পাইবে, এবং যাহাতে 
সম্পূর্ণ লম্মিলন সংস্থাপিত হয় তাহারও বিহিত পথ প্রদর্শিত হইবে । 
এক্ষণে আমাদিগের এই আন্তরিক প্রীর্থনা যে অচিরে ধর্শস্ত্রে ইংলগ্ড 
ও ভারতবর্ষ একত্রিত হউক; পূর্বক ভইতে ঈশ্বরের সত সুর্য 
মহাসাগর পার হইয়া! বহুদুরস্থিত পশ্চিম দিকে অবতীর্ণ হউক ; 
হিন্দু ও ইংরাজদিগের মধ্যে প্রেম, ভ্রাতভাব, সমকক্ষতা ও কুশল 
চির প্রতিষ্ঠিত হউক; বর্ণনির্বিশেষে, দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে 
সকল মনুষ্য সেই সাধারণ পিতার সিংহাসন পার্থে দণ্ডায়মান হইয়া, 
একমেবাদিতীয়ং নামের যশ মহীয়ান্‌ করুক। 

একাল পর্য্যন্ত মত ব্রাহ্মপমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৎসমুদয় মধ্যে 
ঈশ্বরের পিতৃভাব প্রকাশিত হয় বটে, এবং সেই সেই সমাজের সভোরাও 
সাধারণতঃ ভ্রাতূসৌহার্দে সম্মিলিত হয়েন) কিন্ত এই সৌহার্দ সর্বত্র 
প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে পরিণত হইতে দৃষ্টি করা যায় না। কিয়দিন পরে 
ব্রা্মদিগের পরস্পর মধ্যে নানা কারণ বশতঃ অনুরাগ শিথিল হইয়া 
গেলে সমাজের 'প্রতিও অনুরাগের ধর্বতা হয়, এবং সমাজের প্রি 
উপেক্ষা হইলে পরম্পরের প্রতি স্নেহের খর্ধতা হয় । উপাসনাতে 
শুদতা জন্মে, এবং পরিণামে অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয়। এমত 
কেহ নাই যে নিরাশা 3 পরীক্ষার মধো সমদুঃথী হয়, সন্েহে পরামর্শ 
ও সাহাষ্য দান করে। জত্য সত কথিত হইয়াছে যে, যে মনুষ্যকে 
দিবানিশি নয়নগোচর করিতেছি এবং ঈশ্বপ্তের সন্তান ঝুঁলিয়া গানিতেছি 
তাহাকে যদি ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে 
ইন্রিয়ের অতীত নিরাকার ব্রঙ্গকে কি প্রকারে পিতা বলিয়া দকল 

১১ 


১১১১১১১১১১১ 


সময় গ্রহণ করিতে পারিব। বাস্তবিক আমাদের পরম্পরের মনে 
প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে সর্বপ্রধান 
সোপান; তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে ব্রাহ্মঘমাজকে রক্ষা করিতে পারা 
বড় কঠিন, এবং এইজন্তই ব্রাঙ্গধর্ম্নের এত প্রকার বিশ্ব এদেশে 
সংঘটিত হইতেছে । এই গভীর অভাব মোচনের নিমিত্ত ভীরতবরধীয় 
ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকিগকে একটা ভ্রা্টমগুলীতে আবদ্ধ করিবার 
বিশেষ চেষ্টা ভয়। বিগত ভাদ্র মাসের ৫ই দিবসে এতন্লিবন্ধন একটা 
সভার সমাবেশ হয়। যাহাতে উপাসকমগুলী পরস্পরকে এক পরিবার 
জ্ঞান করিয়া সতত আপনাদিগের মধ্য ম্নেহদৃষ্টি রাখিয়া প্রতিজনের 
উন্নতি ও ভিত চেষ্টা করেন, যাহাতে বিপদ ক্লেশ ও অভাবের সময় 
পরস্পরকে প্রাণপণে সাহাধা করিতে পারেন, পাপ ও কুকাধ্য দেখিলে 
শাসন ও শোঁধনের উপার অবলম্বন করেন, ইভাই এই সভার উদ্দেশ্য । 
এবম্প্রকার উদ্দেগ্ত সুসি্ধ করিবার অভি প্রায়ে, এবং উপাসকমগ্ডলীর 
জীবনকে নিয়মিত করিবার অভি প্রায়ে ধন্ম ও নীতি বিবয়ক কতকগুলি 
মূল উপদেশ প্রদন্ত ৪ প্রকাশিত হয়; এবং প্রতিমাসে এক একটা 
ব্উক্ত প্রকার সভা ভইয়া থাকে । যাঁভাতে প্রত্যেক বাঙ্গনমাজে 
এইনূপ এক একটা উপানকমগুলী স্থিরীকৃত হয়, এবং উপরোল্লিতিত 
উপায় সমুহ ছারা পরস্পরের মধো অচ্ছেষ্ঠ ভ্রাতভাব বদ্ধম : হয়, 
প্রতোক উপস্থিত বান্দেরই তাহার চেগ্গা করা একান্ত কর্তবা। 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির জন্বন্ধে ইহ বক্তবা যে গত বৎসর অবর্ধি 
কতকগুলি ব্রা্গিকা এতন্থৃধো প্রকান্ত ব্রন্গোপাসনার় যোগ দিতে 
আরুন্তু করিরাছেন। বৃ্গদেশীয় ভদ্র মহিলাদিগের প্রকাশ উপাসনা- 
মন্দিরে নিরমিতরূপে উপস্থিত হওয়ার এই প্রথম দুষ্টান্ত । যদিও 


রতয় ব্রাঙ্মনমাজ । ৮৩ 


এশা পিলপাপশীী শিপ শশা পিপিপি লসর ৯:০০ ০ ীািপাপাক্পপাপিপিনিটিিপীপশিশিিশিপিপপাপাী পিপিপি পপপপীাপিপপাশিকাপপাপপশপপা পাশ পপ 


চিড়া রাকা রি নীদিগের উন্নতির জন্য কোন বিশেষ উপার 
অবলগ্বিত হয় নাই, এবং বিশ্বাস ভক্তি তাহারা দেরূপ লাভ করিতে 
সক্ষম হন নাই, তথাপি আমরা আশা করিতেছি বে করুণাপূর্ণ পরম 
মাতা যখন তাহাদিগকে এতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, তখন অবশ্ 
তাছাদিগের মুক্তি বিধান করিবেন। হিন্দু মহিলারা বতদূর ভক্তি 
অন্ুরাগের সহিত পরিবার মধো হিন্দুধন্মরকে রক্ষা করেন, ঈশ্বর কৃপায় 
অচিরে ব্রাঙ্গিকারা ততোধিক নিষ্ঠা ও তক্তির সহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের 
মধো পবিত্র ব্রাহ্গধন্মকে রক্ষা করুন। ভ্রাতা, ভগিনী, ব্রাহ্ম ব্রান্মিকা 
সতা পবিভ্রভায় সম্মিলিত হইয়া একদিন প্রক্কৃত ত্রাঙ্গসমাজের দৃষ্টান্ত 
এ দেশে গ্রদশন করিবেন, এবং ঈশ্বরের প্রকৃত পরিবার সংস্থাপিত 
হইয়া প্রেম, শান্তি, সংকাধ্য চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইবে । 

ভারতবষে যত স্থানে বাঙ্গদমাজ আছে তংসমুদয় মধ্যে প্রবল 
ধন্মতধা একটা পিশেন শুভ চিহ্ন । ব্রাঙ্গীভ্রাতারা নানা প্রদেশ হইতে 
কলিকাতায় সব্ব্দা পত্র লিখিয়া থাকেন বাহাতে অত্র প্রচারকগণ 
তাহাদিগের মধো উপস্থিত হইয়া শ্রা সাহাধা দ্বারা তাহাদিগের 
আত্মার কল্যাণ বিধান করেন। বিগত বংসরে এবন্িধ পত্র যত 
প্রাপু হওয়া গিয়াছে, তন্মধো একথানির বিষয় বিশেষ করিয়া ঝর 
উচিত । এই পত্রখানি ভারতবর্ষের মালাবার উপকুলস্থ মাঙ্গালোর 
নগর হইতে গ্রাঞ্চ হওয়া যায়। লেখকগণ ব্রাহ্ম নহেন, তাহারা উক্ত 
নগর নিবাসী একটা অসভ্য জাতি মাত্র। ব্রাঙ্গণদিগের দ্বারা উত্পীড়িত 
ও জাতিভরষ্ট হইয়া তাহার! ত্রাঙ্গপন্ম গ্রভণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহারা সংখ্যায় প্রায় চারি পাচ সুহত্র হইবেন, এবং সপবিবাে 
্াঙ্গন্ম গ্রহণ করিয়া একেবারে ব্রা্মদলতূক্ত হইবার প্রার্থনা করেন। 


.. ৮৪ অধিবেশন । 





 ত্বাহাদিগের ইচ্ছামত অগ্তাপি কোন প্রচারক মাঙ্গোলোতর নগরে গমন 
. করিতে পারেন নাই, শ্ীগর গমন করিবার সম্ভাবনা আছে। ্রাহ্মধর্ম- 
প্রচার কাধ্য বেরূপ চলিতেছে তাহা সাধারণে এক প্রকার অবগত 
 আছেন৭ হাহারা এই প্রকার ব্রত স্কন্ধে ধরিয়াছেন তাহারা আপনা-. 
দিগকে ইহার উপযুক্ত মনে করিতে পারেন না, এমন কি ভাহাদিগের 

মধ্যে অনেকে প্রচারক নাম অবধি গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হইয়! থাকেন। 
বাস্তবিক যে অর্থে প্রচারক শব্দ অন্ত অন্ত ধর্ধসম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে, তাহ! ব্রাহ্মধন্ম প্রচারকদিগের উপর সংঘোজিত হইতে পারে 
কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রক্ৃতরূপে যিনি প্রচারক তিনি 
প্রচার-কার্ধাকে চিরজীবনের এবং প্রতিদিনের কাধ্যে পরিণত 
করিয়াছেন; তাহার ভ্বদয় ঈশ্বরের প্রেম পবিত্রতা এত গভীররূপে পান 
করিয়াছে যে, তাহা অন্তকে বিতরণ করিতে সমর্থ; তিনি নিজের 
অন্তরের অভাবের নিমিত্ত যতদুর কাতর, ভাত ভগিনীদের অভাবের 
নিমিত ততদূর কাতয়; তিনি ঈশ্বরাজ্ঞায় ভ্রাতা ভগিনীদিণেন আত্মার 
সেবার জন্ঠ সম্পূর্ণরূপে আপনার দেহ মন, ধন গ্রাণকে সমপণ করিতে 
সক্ষম হইয়্াছেন। এই ভাবে ত্রাঙ্মদিগের মধ্যে অনেক প্রচারক 
দৃষ্টিগোচর হয় না । আমাদের প্রচারকেরা আপনাদিগকে অতি হীন 
ভাবাপন্ন মননে করেন; তাহারা পাপ তাপে জঙ্জর, কেবল দা, 
পরম পিতার কৃগ্পান্ডণে জীবন ধারণ করিতেছেন এবং ভা বধ্যতে 
পরিভ্রাণের আশা করিতেছেন । বিদেশীয় ভ্রাতাদিগের অবস্থা দর্শনে 
ন্েহ পরবশ হইয়। এবং নিজের আত্মার মঙ্গল সাধনের উদ্দেশে সময়ে 
সময়ে তাহারা বিবিধ ব্রাহ্মদমাজ গমন করিয়া থাকেন, এবং যতদূর 
সাধ্য আপনাদিগের এবং অপরের জীবনের পরীক্ষিত সত্য ও ঈশ্বর- 
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পাপী 


করুণা লোকের নিকট প্রকাশ করেন। দশজন ব্যক্তি গত, (বৎসরে ] 


স্থানে স্থানে গমন করিয়াছিলেন। যে যে স্থলে তাহারা উপহথি 3. 





হইতে পারিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম নিয়ে উক্ত হইতেছে। 1. 


কলিকাতা, রাণাধাট, কুষ্টিয়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সেরপুর, কা টং | 


বর্ধমান, কাটোয়া, গোবরডাঙ্গা, বাগর্ীচড়া, হালিসহর, হবিলাভি, : 
বারাসত, ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, গয়া, এলাহাবাধ, জব্বলপুর, 
কানপুর, লক্ষ, টুগুলা, লাহোর, মিয়ামীর, মুলতান, দেরাছুন, 
ইত্যাদি। 

যে দশ জন বাক্কি এই সকল স্থানে গমন করি প্রাহ্মধশ্ প্রচার 
করিয়াছেন, ত্াহাদিগের নাম নিয়ে প্রকাশিত হইল | 

জীমৃক্ত কেশবচন্ত্র সেন, যুক্ত গৌরগোবি্দ বু, ্রীনূক্ত কাস্িচন্ছ 
মিত্র, শ্রীষুক্ত উমানাথ গুপু, শ্রীযুক্ত অনুতলাল বন্গ, শ্রীযুক্ত গ্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার, আবুক্ত ব্রৈলোকানাথ সান্ঠাল, শ্রীঘুক্ত মহেম্্রনাথ বন্গু, 
শ্রীধৃক্ত অঘোরনাথ শুধু, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ গোস্বামী | 

যেমন বাহা জগতে সমুদয় পদার্থের পরস্পর যোগে এবং পরস্পর 
সাহাযো চতুদ্দিকের শান্তি সামঞ্জন্ত ও উন্নতি বিহিত হইতেছে, সেই 
প্রকার পরমেশ্বরের ধঙ্শরাজ্ো তাহার সম্তানগণ অভাব ও ক্ষমতান্ষায়ী 
পরস্পরের আন্ুকুলয করিয়া সাধারণ মঙ্গল সম্বদ্ধন করেন। এই 
প্রকার ধশ্মবিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি হইয়া থাকে । ত্রাঙ্গধন্ম প্রচার 
কাধ্যের নিমিত্ত উপরোক্ত স্থানে ধাহারা গমন করিয়াছেন তীহাদিগের 
দ্বারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে অনেক উপকার হইয়াছে । ভ্রাতাদিগের 
স্নেহ-আহ্বানে আহ্‌ত হইয়া আহ্লাদের সহিত তাহারা দূরে নিকটে 
সর্ধস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের অনুপযুক্ততা ও 
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০০ 











পপ্পপীপাতি পপিপাশপপাপিন 


ছুর্বলতা স্মরণে রাখিয়া কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি নিউর 
করত তাহারা সতোর মহিমা ও দয়াময়ের দয়া প্রচার করিয়াছেন, 
এবং হ্থাতাদিগের পবিভ্রীণ জন্ত সভুপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিয়াছেন। তাহাদিগের এই শুভ চেষ্টার ফলাফল নির্ণর করা 
তাহাদিগের অভিপ্রায়ও নহে-তাহাদিগের সাধ্যাধীনও নহে । তবে 
এই মাত্র কথিত হইতে পারে যে, যখন তাঁহাদিগের সরল আন্তরিক 
পরিশ্রমে তাহাদিগের নিজের আত্মার গ্রতান্গ মঙ্গল হইয়াছে, তথন 
তন্বারা ভ্রাতাদিগেরও কিয়ৎপরিম।ণে উপকার হইয়া থাকিবে। 
একটা নিরাশ অস্তঃকরণে যগ্ভপি এই প্রকারে আশার সঞ্চার হইয়া 
থাকে, এক বাক্তির হদয়েও ভক্তি বিশ্বাসের অন্কুর প্রকাশিত তইয়া 
থাকে, একজন মনুষ্যেরও চরিত্র সংশোধিত হইয়া থাকে, গ্রচারক- 
দিগের গত বৎসরের পরিশ্ম সার্থক হইয়াছে স্বীকার করিতে 
হইবে। কিন্ু এ স্কলে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত, যতদূর লোকের 
আগ্রহ, সময়ের আবগ্রকতা এবং পরমেশ্বরের কার্ধা ক্ষেত্র, ভারতববীয় 
ত্রাঙ্গদমাজে তত সংখাক প্রচারকও নাই এবং ধাহারা আছেন 
তাহাদিগের মধো অনেকে ততদুর চেষ্টা পরিশ্রমও করেন নাই এবং 
তজ্জন্ত সাধারণ সমীপে তাহারা অপরাধী রভিযাছেন। ভরসা করা 
যাইতে পারে ভবিষ্যতে লোকের ধন্মাকাক্সাণ, উৎসাহ ও অ্ানের 
সঙ্গে আমাদিগের চেষ্টা, উদ্যম, আগ্রহ ও ভ্রাতন্সেহ বুদ্ধি লীভ করিয়া 
ঈশ্বর কৃপায় নিজ নিজ আজ্মার ও স্বদেশের মহৎ উপকার সাধন 
করিবে । ত্রাঙ্গবর্্ধ প্রচার করিবার জন্ত আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটা 
উপায় আবলঙ্ছন করিয়া থাঁক। বন্ষোপাসনা, প্রকান্ঠ বন্তভো, উপদেশ, 
সন্দীর্ভন, সঙ্গত সভা পিক ও পুস্তক প্রকাশ । গত বৎসৰে 
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প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অন্ন বলিতে হইবে, কিন্ত 
অপরাপর উপায় কয়েকটা দ্বারা পূর্বের ন্যায় প্রায় সমান পরিমাণে 
উপকার সংসাধিত হইরাছে। বিশেষতঃ কলিকাতার সঙ্গত সভা! 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহার কাধ্য বিবরণ ধর্মতব্ব পত্রিকাতে মধ্যে 
মধো প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং এতদ্ৰারা নানা স্থানবাসী ব্রাঙ্গদিগের 
অনেক সাহাবা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ধীর় বন্মমন্দিরের 
উপদেশ বে করেক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও বোধ হয় 
অনেকে উপকৃত হইয়াছেন । 

পান্মপমাজের জন্ত দান সংগ্রহ আপাততঃ একটী বৈষয়িক কার্যামান্র 
বলিয়া বোধ ভহাত পারে । কিন্তু যে পরিমাণে অর্থ দান দাতাদিগের 
অগুরের বশ্বাস। উৎসাল। চেষ্টা প্রকাশ করে, যে পরিমাণে তাহা 
ভাগস্বীকার ভ্ভারপরূতা "9 উদারতার চিঙ্ল, সেই পরিমানে তাহার 
গভীর তাতপর্যা আছে। আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত 
স্বীকার করিতে হইবে বে, আমাদিগের ব্রাহ্মলমাজের উন্নতি সম্বন্ধীয় 
নানা অবলম্থিত বিধয়ে আমর! সাধারণ ব্রাঙ্গ ভ্রাতাদিগের নিকট 
হইতে সমূত সাহাযা লাভ করিরাছি, যাহার অভাবে 'এই সমুদয় বাপার 
সুলম্পন্ন ভগরু! অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই । ঘেষে 
বিসয়ের আন্কৃলোর জন্য গত বংসরে দান সংগৃহীত হইয়াছিল তাহ! 
নিয়ে নিদিষ্ট হইতেছে । 

১ম ভারতবধীঘ়্ বঙ্গমন্দির নিম্্ীণ, ২য় রাক্গবন্ম প্রচার জন্ত মাসিক 
দান, ওয় এককালীন এবং গুভকন্মের দান। ্থ প্রচারকদিগের পাথেষ্, 
৫ম বঙ্গমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দান, ৬ষ বহ্ষমন্দিরের জন্য হারমোনিয়ম 
বন্ধ ক্রয়, ৭ম ব্রঙ্গমন্িরের উপাসকমঞ্চলীর মাসিক দান, ৮ম 


৮৮ অধিবেশন । 
বন্ধমন্দিরের জন্য বিশেষ দান, ৯ম বর্তমান উৎসবের জন্ত দান, ১০ম 
দরিদ্রদিগের সাহায্যের জন্ত দান, ১১শ পুস্তক বিক্রয় হইতে আয়, 
১২শ স্থানীয় ব্রাহ্মলমাজে.এবং দান । 

কেবল ব্রহ্মমন্দির নিশ্দাণের জন্ঠ গত মাস পর্্যস্ত ১০,৪৬০৮%৩/০ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । অপরাপর বিষয়ে সর্ধবশুদ্ধ আনুমানিক ২,৪০০ 
সংগৃহীত হইয়াছে । আমাদিগের ব্যয়ও প্রায় আয়ের সমতুল্য। 
্রাহ্মদিগের মধ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 
যাহারা সমূহ পরিশ্রমে সামান্য আয়ে আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগের পক্ষে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্বের উন্নতির জন্য 
এতাধিক অর্থ দান করা যে, প্রগাঢ় আন্তরিক উৎসাহ শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করে, তদ্বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারে? এ প্রকার নিঃস্বার্থ দান- 
শীলতায় ব্রাহ্মদমাজের 9 দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে । সমুদয় এশ্বর্যোর 
স্বামী পুর্ণ পরমেশ্বর তাহার মঙ্গল কার্য ধনের অভাবে কখন অসম্পন্ন 
রাখেন না, এ কথা যথার্থ) এই ক্রহ্মমন্দিরের দৃষ্টান্তে ইহা বিলক্ষণ 
সপ্রমাণ হইতেছে । কিন্তু আপনাদিগের সম্যক চেষ্টা পরিশ্রমে যাভারা 
জগতের ধন সঞ্চয় করিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত এবং ঈশ্বর অভি প্রায় 
নুসিদ্ধ করিবার জন্য শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া অকাতরে দান করেন, চারা 
মনুষ্যের ধন্তবাদের ও পরম পিতার আধীর্বাদের উপযুক্ত ২৭ সেই 
আশীর্বাদ যেন তাহারা চিরকাল প্রচুররূপে লাভ করিতে পারেন। 

্রাঙ্গধর্ম প্রভাবে বর্তমান সমযনে যে সঙ্ুদয় সামাজিক পরিবর্তন ও 
উন্নতি প্রবর্তিত হইতে আরম্ত হইয়াছিল তাহা ক্রমে বদ্ধমুগ হইতেছে। 
দেশীয় সমাজে পুরাতিন হিন্দুধন্ঈগত যে লমুদয় কুসংস্কার ছিল তাহা 
ক্রমে শিথিল হইয়া সমূলে উৎপাটিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ 
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নাই) কিন্তু সেই সকল দুষিত দেশাচারের স্থানে বিশুদ্ধ সংস্কার 'ও 
স্থপ্রণালী-বদ্ধ সামাজিক কম্মকাঁও প্রতিষ্ঠিত না হইলে লোক-সমাজে 
মহাবিপ্রব সংঘটিত হইতে পারে, এইজন্তই ব্রাঙ্গধন্মানুষায়ী অন্ুষ্ঠান- 
প্রণালী প্রবর্তিত হইক্লাছিল। জাতকর্ম, নামকরণ, বিবাহ, অস্ত্যো্টি- 
ক্রিয়, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নান! কার্ধা এই বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সুসম্পন্ন 
হইয়াছে । এই সমুপয় কার্যের মধ্ো বিবাহ কাধ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং 
এততদ্বারা প্রসৃত সামাজিক পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা । এইজন্ 
বাবস্থাপক সভা হইতে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলনের জন্য রাজনিয়ম প্রার্থনা 
করা যায়। যদিও সে বিষয়ে অদ্যাবধি আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হয় 
নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে হইবে এমন আশা! করা যাইতে পারে। গত 
বৎসরে সর্বশুদ্ধ পাঁচটা বিবাহ ব্রাহ্গধর্ের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটী সমান জাতিতে, চারিটী বিতিন্ন জাতিতে 
প্রদত্ত হয়। কন্ঠাদিগের মধো চারিটী উপযুক্ত বয়সে, একটী অনুপযুক্ত 
বয়সে বিবাহিত হয়। যতই ব্রাঙ্ধেরা আপনাদিগের কর্তব্য স্পষ্টতর- 
রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং দেশে ঘতই ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইবে, ততই ত্রাঙ্মবিবাহ অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে থাকিবে । 

এই প্রকার কার্যে সম্বংসরকাল ব্রাহ্গদিগের দ্বারা অতিবাহিত 
হইয়াছে। ব্রাক্মদিগের আত্মার বৃত্তান্ত এস্থলে আর কি কথিত 
হইবে! এই দ্বাদশ মাস কালের মধো অনেক ঘটনা! সংঘটিত হইয়াছে, 
যদ্বারা আমাদিগের আন্তরিক ছুরবস্থা সগ্রমাণ হয়__-এতদুর ছুরবস্থা 
কলঙ্ক অপরাধ যে, তাহ! অবলগ্ধন করিয়। ,সহজেই নিরাশা, অবিশ্বাস 
'আমাপিগেব বিষম অমঙ্গল সাধন করিতে পারিত ; কিন্তু এই দ্বাদশ 
মাসের মধ্যে অপর দিকে আবার পরম পিতার আশ্চধ্য দয়ার এরূপ 
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৯০: অধিবেশন । 
প্রমাণ পাইফ্জাছি যে পাপ-ভারে অবনত হ্ইয়াও আশা বিশ্বামকে 
আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই। রাশি রাশি আমাদিগের দোষ-_পুবাতন 
দৌষ+ আবার নুতন দোষ; বৎসরের যে খু, যে মাস, যে সপ্তাহ, যে 
দিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখি অল্প দিনের পাপে ঘকলই তমসাচ্ছন্ন। 
এ পাপ রাশি পরিতাগ করিতে কে সঙ্কপ্ন করিয়াছিলেন ? আমাধিগের 
মধো কে মেই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কাহার দক্ষিণ 
হস্ত নিজ বলে পাপ বুক্ষের মূলচ্ছেদন করিতে পারিয়াছে? এই 
উৎসাহ মধ্যে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কি দেখিতে পাই ?--ছুঃখ 
ছুরবস্থা অস্তকার দিনে যাহার কুৎসিত দৃশ্ত অন্তরে সহা হয় না। অথচ 
এখানে ত আমাদিগের নিকট সকলই মনোহর, সকলই পবিত্র ও 
শান্টিপূর্ণ বোধ হইতেছে । এই যে এখানকার শান্তি পবিএতার 
সৌন্দর্য, ইন! সেই করুণাৰ পূর্ণ চন্দ্রমা হইতে নিশ্তন্দিত হইতেছে, বে 
চন্্রমা সন্বংসরকাল পাপী: দগের অন্ধকারময় গত জীবনকে আলোকিত 
করিয়া ভবিষ্যতের পথ প্রদশন করে। কতবার কঠিন মনে ধন্মহীন 
' স্টপাসনাহীন পাষণ্ডের মত কুকম্ম করিলাম; কতবার জীবন, ভক্তি, 
পুণাক্তরোতে তিনি অনুপযুক্ত আত্মা মধো প্রেরণ কৰিলেন। হা! 
কন বড় অকৃতজ্ঞ উন্মন্ত প্রায় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিব সম্থ্ 
করিলাম, তিনি কোথা হইতে অলক্ষিত ভাবে হস্ত ধা: কবিয়া 
পুনরায় ঠাহার ক্লোড়ে আনিয়া উপ্থিত করপেন) কতবার নিষ্ঠুর 
উরাচাপ্ের স্তার হ্বাতাদিগকে নির্যাতন করিলাম, কটু কথা কহিলাম, 
কটু কাধ্য করিলাম, তীক্ষ অহঙ্কার অস্ত্র সঞ্চার করিলাম, আবার 
ভিনি ছদয়ের কোন গুঢু ্ে কার্ধ্য করিয়া, তাহার সন্তানদিগের সঙ্গে 
ভাবে পবিত্র স্লেছে হ্বদয়কে গ্রথিত করিলেন, ভ্রাতা ভ্রাতা সম্বোধন 
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ত্রাত আলিঙ্গনে বক্ষ শীতল হইল । এই প্রকার করুণাঁ-শৃঙ্খলে বর্ষে 
বর্ষে দৃ়রূপে আমাদিগের জীবন করুণাময় পিতার চরণে আবদ্ধ ; 
এই সুমধুর শৃঙ্খলে সুসজ্জিত করিয়া তিনি আমাদিগকে তাহার স্বর্গ- 
রাজ্যে আকর্ষণ করিবেন। গত বংসর আলোচনা করিয়া দেখুন-_ 
দেখিবেন করুণার জয়; পাপ কঠোরতা নিরাশ! শুফ্তার পরাজয়; 
সত্যের জয়) দয়াময় নামের জয় ; পবিত্রতা, উন্নতি, ব্রাহ্মধন্মের 
মহদ্জয়। প্রণিধান করুন পুরাতন বৎসর যেন অগ্ভকার আনন্দ 
উৎসাহের মধো সজলনরননে আপনাদিগকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
কোমল স্বরে বলিতেছে “হে ঈশ্বরের অন্ুপঘুক্ত সন্তান। দেখ আমি 
তোমার নিকট কেমন তোমার পিতার স্লেহের কোটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
গ্রদর্শন করিয়াছি, আমি এখন চিরদিনের জন্ত বিদায় লই। এই 
করুণা বিশ্বৃত হইও না, আগামী বৎসরের পরীক্ষা প্রলোভনের মধো, 
দুঃখ ছুর্দিনের মধো এই করুণা বিস্মৃত হইও না; ইহা তোমাদের 
সম্পদের সময় অনুত বর্ষণ করিবে, বিপর্দের সময় ছায়া ধান করিবে 1” 
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ভারতব্ণীয় ব্রাহ্মসমাজের কাধ্য বিবরণ। 
গত বধের ধন্মভাব। 
যেরূপ পূর্বে পুর্বে সেইরূপ গত বৎসরে ত্রাঙ্গগমাজের একটা 
বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদিগের ইতিবৃত্ত মধ্যে 
জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্ীস্ত হেতু বহু আয়্াস ও যত্র করা হইয়াছিল, 
এবং সময়ে সময়ে কষ্টও সহা করিতে হইঞ্নাছে, কিন্তু ভক্তি ও কাধের 
সম্মিলন বিষয়ে ততোধিক কিছুই চেষ্টা হয় নাই। সেই চেষ্টা গত 
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ধঘৎসরে আরম্ভ হয়। অধিক উপাসনা! করিলে কার্যের ক্ষতি হয়, 
অধিক কার্ধয করিলে উপাসনার ক্ষতি হয়, এই যে ব্রাহ্ম জীবনের 
বহুদিনের অনুযোগ, গত বৎসর তাহারই মীমাংসা জন্ ত্রাঙ্গসমাজের 
'আচার্ধ্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। ঈশ্বর-সেবা' বিগত ছাদশ মাসে 
ব্রাহ্মদিগের জীবনে মহাব্রত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল । এই মহারত 
সাধনের জন্ প্রকৃত যোগের বিধি নির্দিষ্ট হয়, চক্ষুর সঙ্গে সেই 
সৌন্দর্য্য স্ব্ূপের যোগ, যাহাতে পরমেশ্বরকে প্রতাক্ষরূপে সম্ুথস্থ করা 
যায়; কর্ণের সহিত সেই জীবন্ত আদেশ-পূর্ণ-দেবতার যোগ, যদ্দারা 
স্পইরূপে অন্তরে সাহার আজ্ঞা শ্রবণ করা যায়; হস্ত দ্বারা সেই 
পরম প্রভুর সঙ্গে যোগ, যাহাতে নিরস্তর তাহার প্রয় কার্ধা সাধন 
করা যাঁয় ; এবন্প্রকার বিবিধ যোগ বাখা। করিয়া তাহার প্রকৃত 
দেবকরূপে পরিচিত হইবারই উদ্দেশ্যে গত বৎসরের আদেশ ও 
প্রার্থনা! অপর দিকে আবার এ প্রকার যোগ সাধন করিতে গেলে 
বিশেষরূপে অন্তরে সেই অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি কর! আবপ্তক । এই 
হেতু ধ্যান বিষয়েও প্ররুষ্ট বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। আর বিশেষ 
একটা ব্যাপারের উল্লেখ এন্থানে আবশ্তক | ধশ্্শ পরিবার সংস্থাপনের 
যে, একটী নূতন অশ্রুতপুবব চেষ্টা বিগত বর্ষে আমাদিগের বুদ্ধি াচর 
হইয়াছিল, অগ্ভাবধি বদিও তাহা সফল হইয়াছে বলা "য় না, 
কিন্তু যে স্বর্গীয় 'ভাব তাঁহার মধ্যে আছে তদ্দারাই ব্রাহ্মদিগের বিশেষ 
উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ভ্রাতা ভগিনীর পরিত্রাণ ভিন্ন কোন 
রা্গের নিজের পরিক্রাণ নাই, এই উপদেশে ব্রান্মেরা যে পরম্পরের 
মঙ্গল সাধনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন এমত নহে, 
কিন্ত স্ত্রীজাতির মঙ্গলের দিকেও তাহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। 


ভাঁরতব্ষীঁয় ব্রাঙ্মসমাঁজ । ৯৩ 
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ব্রাঙ্গলমাজের বর্তমান অবস্থা দেখিলে বোধ হয় এতদ্বারা! এদেশের 
অবলাকুলের বহুকালার্জিত দুর্দশা ও পরাধীনতা নূর হইবে । ব্রাঙ্দিকা 
ভগিনীদিগের সর্ধাঙ্গীন মঙ্গলের দিকে গত বৎসরে বিশেষ দৃষ্টি 
পড়িয়াছিল, এবং ব্রাহ্ধিকারাও তদ্িষয়ে উৎসাহের সহিত যোগ 
দিয়াছিলেন। এই শুভ উদ্দেপ্ত সাধনের জন্ত গত বর্ষে যত্বের কিছুমাত্র 
ক্রুটি হয় নাই। প্রচারকদিগের আবাস ভবন এই যত্বের ভূমি, ঈশ্বর 
এই ভূমিকে তাহার ইচ্ছা! মত উর্ধারা করুন । 

কাধ্য ও ভক্তির সামপ্তন্ত বিষয়ে উপরে যাহ। উল্লিখিত হইল, 
তদন্থসারে গত বৎসরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ প্রবল কাধ্য- 
শআোত নয়ন গোচর হয় যে, তেমন পূর্বে আর কখনও দেখা যায় 
নাই। এক ভারতসংস্কার সভা সংস্থাপনে ব্রাঙ্মদিগের কার্য্যক্ষেত্র 
এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে যে, তাহার তুলনায় এদেশের কোন সভাই 
ইহার সদৃশ নহে। যথার্থ ত্রাহ্মদমাজ পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বিধিমতে সকল জাতীয়, সকল সম্প্রণায়স্থ লোকের সর্বপ্রকার মঙ্গল 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতসংস্কার সভার সান্বংসরিক বিবরণে 
আপনারা ইহার সমুদয় তত্ব জানিতে পারিবেন । আপাততঃ এস্থানে 
গুটিকতক মুল কথা কথিত হইবে। 

্রাঙ্গধন্ম প্রচারক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গত বর্ষে কলি- 
কাতাকেই তাহাদিগের কার্ধাক্ষেত্র করিয়াছিলেন, এরুপ নহে; কিন্তু 
অন্ঠান্ত উপায়ও অবলম্বন করিয়াছেন। ইহারা কেবল প্রত্যক্ষরূপে 
্রাহ্মধন্মের উপদেশ দান দ্বারা আপনাদিগের শুত ইচ্ছা সাধন 
করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি জন্ত 'কেহ তারতসংস্কার সভার 
অধীনন্থ স্ত্রী বিদ্লালয়ে অনেক গুলি ভদ্র মহিলাকে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা 














জান করিয়াছেন; এবং যতদূর সম্ভব তৎসঙ্গে সত্য ধর্ের নিয়ম 
. তাহাদিগকে স্ুবিদিত করিতে ক্রাট করেন নাই। বাঁমাদিগের উদ্নতি 
_ বিধাযিনী সভায় উপস্থিত হইয়া, সাঁমাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে 

কেহ মহক্ততা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; কেহ কেহ বা সাহান্ত 
লোকদিগের উন্নতির জন্ত নানা বিষয়ক প্রস্তাব প্রবন্ধ লিখিয়া, অল 
মূলোর সম্থাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতমংস্কার সভার অধীন 
সুলভ সমাচার নামক অল্প মূলের সম্বাদ পত্রে এ সমস্ত বিষয় প্রকাশিত 
হইয়াছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে ভারতসংস্কার সভার সব্ধপ্রধান ও 
মঙ্গল বিষয়ক প্রা সমস্ত কাধ ব্রাঙ্গলমাজের প্রচারক্দিগের দ্বারা 
নির্বাহিত হইয়াছে । শ্রীদুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় সুলভ সমাচার 
সম্পাদন করিয়াছেন । শ্রীপুক্ত বিজয়কুঞ্জচ গোস্বামী ও অঘোরনাথ 
গুপ্ত মহাশক্ন শিক্ষদ্বিত্রী বিগ্বালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ; শ্ীসুক্ত 
কান্তি চন্ত্র মিত্র 'মহাঁশয় দাতবা বিভাগের ভাঁর লহয়া শুচাকরূপে 
লোকের উপকার নান করিরাছেন, ভাতার সাভামো আনকের 
কোগ আরাম হইয়াছে, অনেকের দুঃখ নিবারণ হইয়াছে । শ্রীমুক্ 
অনৃতলাল বনু মহাশয় অতিশয় উৎসাহের সহিত সামান্য লোকদিগের 
জন্ত যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত ভইয়াছে, তাহার ভার গ্রহণ ও সমস্ত 
কার্ধা নির্বাহ করিয়াছেন । ভারতসংস্কার সভ! এ প্রকারে আম; হের 
জন্য কার্যযক্ষেত্র উন্দুক্ত করিয়া দিয়া, অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। 
যাহা! হউক বরাঙ্গধন্ম প্রচারক মহাশয়ের যে জগতের হিতের জন্য 
সকল বিষয়ে এক্প উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে 
্রাঙ্মদমাদ্দের একটা অভিনব 'অবস্থা সমাগত হুইয়াছে,বলিতে হইবে। 
গত বর্ষের কার্ধোর বিষয় সমালোচনা করিতে গেলে ব্রাঙ্মবিবাহ 
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বিধি বিষয়ে অনেক বন্তবা থাকে।। যাহাতে এই বিধি পক্ষী 
সভা দ্বারা সংস্থাপিত, হয়, এজন ভারতীয় ্া্মসমাক্গ হি রি": ৃ 
 বংসর হইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। গত বর্ষে এ বিষয়ের 
আন্দোলন অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে । ভারতবর্ধীয় বরাহ্ষমাজ | 
পৌন্তপিক বিবাহ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে, উচিত 
বন্সঃজ্রমে বিবাহ, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিবাহ প্রভৃতি নমাজসংস্কারের 
অগ্ঠান্ঠ সুনিয়মের পাক্ষে যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্ত দেশহিতৈষী 
বাক্তি মাত্রেরই নিকট আদরণীয় হইবেন সন্দেহ নাই । গত বর্ষে 

হাদিগের বিবাহের টন বয়ঃক্রম তি হেতু কঃ নিন 





টে এব: তাহা গ্রকান্ত সংবাদ পত্রে রি হইয়াছে । 
বাহ্মবিবাহ- প্রণালী শান্তর সঙ্গত কি না সে বিষয়ে এদেশের সু প্রসিদ্ধ 
নানা পণ্ডিতদিগের মতামত নবদ্বীপ ও কাশী হইতে সমানীত হইয়াছে, 
তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ব্রাঙ্গাবিবাহ কদাপি শাস্তরসম্মত 
নহে এবং তজ্ভগ্ঠ তাহা বিধিবদ্ধ হওয়া! আবশ্যক । 
ব্রাঙ্গবিবাহ বিধি বিষয়ে গত বৎসর যে আন্দোলনের কথ! উল্লিখিত 
হইল, তাহার মধো একটা, সুগভীর বিষ নিহিত রহিয়াছে, এবং 
তচ্জগ্ঠ কোন ব্রাঙ্মেরই এহ আন্দোলনে উদ্ামীন থাকা উচিত নহে । 
কলিকাতা ত্রাঙ্গসমাজ ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহকণে প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা পাইয়া ব্রাঙ্মধন্্রকে হিন্দুধন্মের শাখামাত্ররূপে জগতের নিকট 
পরিচিত করিতে চাহেন। আর ভারতবষীর বাক্ষসমাজ ব্রাঙ্গবিবাহের 
জন্স্বতত্ন প্রণালী ও রাজবিধি সংস্থাপন করিয়া ত্রাঙ্মসমাজের স্বাধীনতা 
শ্বতন্থৃতা ও উদারতা সংরক্ষা করিতে চাহেন। ব্রাঙ্মপমাজ হিন্দু সমাজের 
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অন্তর্গত হইলে, ব্রাঙ্গবিবাহ হিন্দু বিবাহরূপে পরিগণিত হইলে, 
কতকগুলি ব্রাহ্ম সামাজিক উৎপীড়ন বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
বটে, কিন্তু তাহা হইলে এই সত্য ধন্ম দেশের সহশ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কেবল মাত্র একটা সম্প্রদায় হইয়া কালযাপন করিবেন। আর ব্রাঙ্মমাজ 
ঘদি সাধারণতঃ স্বত্ব ধর্সমাজবূপে পরিগণিত হয়, তাহার বিশুদ্ধ 
উপাসনা, অনুষ্ঠান, সমাজ-সংস্কার প্রসৃতি যগ্পি শ্বতন্ত্রপে লোক- 
সমাজে সমাদৃত হয়, তাহা হইলে আঙগাদিগের সামাজিক উন্নতি বিষয়ে 
যে কতদূর সহায়ত! হইবে তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না; কেবল 
তাহাতে নহে সুশিক্ষা প্রভাবে লোকের মনে এক্ষণে সমাজ- সংস্কার 
বিষয়ে যে সমস্ত ভাবের অভ্ায় হইয়াছে, যদি ব্রাহ্মপমাজ তাহার 
সঙ্গে যোগ দিয়া না চলিতে পারেন তাহা হইলে উন্নতিশীল ব্যক্তি 
মাত্রই তাহাকে অতিক্রম করিয়া! চলিয়া যাইবে, এবং সময়ের পশ্চান্ভাগে 
পড়িয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনে অক্ষম হইবেন । বিবাহ বিধস্কে 
স্ুভদ্র সত্যপরায়ণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কি মত? আর কি বাল্য- 
কিঘাহ, বহুবিবাহ, স্ববর্ণ-বিবাহ মধ্যে এদেশের লোকমগ্ডলী বদ্ধ 
থাকিতে পারে? বদি না হয় তবে বিবাহ বিষয় যত শীঘ্র দেশীয় 
প্রথায় পরিবর্তন হয় ততই ভাল। ব্রাঙ্গসমাজের মধ্য দিয় স্তপি 
এই পরিবন্তন প্রবস্তিত হ্য় তবেই ভাল, নতুবা আপন' মাপনি 
অন্যান্ত প্রণালীর মধ্য দিয়! প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়।, হহা দেশকে 
নানা অনিষ্টে পরিপ্লাবিত করিবে । ইহার মধোই এই অনিষ্টের প্রারস্ত 
আমাদিগের নয়ন গোচর হয়। এই সমস্ত কারণের জন্তই ভারতবর্ষীয় 
্রাঙ্মসমাজ ঘাহাতে বিবাহ-বিষয়ক নানা-অনিষ্ট-মুলক আচার ব্যবহার 
পরিবধ্তিত ও বিশুদ্বীককৃত হয় তাহার জন্য এন্ড উদ্যম এত চেষ্টা প্রকাশ 


ভার ত্য টির | ৯৭ 


পািশপীগাীশীিীটশিট পাশপাশি -০শা্গ পালপস্পিপা শা পিসপীপশপিপল 


করিয়াছেন। বিগত ৩*শে হি ১৫ই আশ্বিন দিবসে টাউন 
হলে বে মহা সভা! আহুত হয় সে সভায় কেবল ব্রাহ্ম ধর্মানুসান্ধী 
অপোন্রপণিক বিবাহের আবগ্রকতা প্রতিপন্ন হইয়াছিল এমত নহে, 
কিন্ক যাহাতে ব্রাঙ্গবিবাহ মধ্যে বহুবিবাহ নিবারণ, উপযুক্ত বয়ঃক্রমে 
এবং নকল বর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় তদ্বিযয়েও আবশ্বকতা 
বিলক্ষণরূপে প্রমাণীক্কত হয়। ত্রাঙ্গীবিবাহবিধি ব্যবস্থাপক সভা! 
হইতে এখনও ব্যবস্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্ত গবর্ণর জেন্রেল্‌ লাহেব 
যে প্রতিজ্ঞ! স্পষ্টাক্ষবে প্রকাশ করিয়াছেন যদি বিশ্বাস করিতে হয়, 
এবং তাহার সব্ধ প্রধানতম মন্ত্রীদিগের আশ্বাসে যগ্পি নির্ভর করিতে 
হয়, তবে এ বৎসর না যাইতে বাইতেই আমাদিগের বিবাহ বিধি 
ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে । এতন্ারা পশ্চাদগামী, কিন্তু জনসমাজ-তীত 
কতকগুলে ব্রাহ্গহ্রাভার সঙ্কীর্ণ হুদ আরও সম্প্রদায় তুক্ত হহয়া 
যাইবে বটে, কিন্তু রাহ্মসনাজ নিচয়ের সমূহ মঙ্গল নিশ্চয় । 


সাধারণ বল দিগের অবস্থা । 


এখানে আমাদের কষ্টের সহিত প্রকাশ করিতে তইতেছে যে, 
সাধারণ ব্রাহ্মদগের অবস্থা তাদুশ সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীত হয় 
না। মধ্য ব্রাঙ্গসমাঈ নমূহ মধ্যে যে প্রকার ভাক্তির আন্দোলন 
উঠ্ঠিয়াছিল এক্ষণে আর তাদুশ আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায় না, 
বরং তাঠার স্থলে কাত শুদ্ধতা আ'সয়াছে বলিলেও অতাক্ত হস্ক 
না কিন্তু একূপ ঘটনা ধণ্মজগতে সম্পূণরূপে সম্ভাবিত, সময়ে সময়ে 
দেব-প্রদাদ আসিয়া যেন্প আমাদিগকে ভুঁটিঠ বলিষ্ঠ করে সেইরূপ 
আমাদিগের কিঞিত আখ্মবল, বিশ্বাসবল থাক! নিতান্ত প্রয়োজ্গন, 
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৯৯৮. অধিবেশন । 





সদ বশস্পি 





ইহারই অভাবে অনেক ব্রাঙ্গমাজে শুফতা ও নিজীব ভাব গত 
বৎসরে প্রবেশ করিয়াছে । ঈশ্বর করুন ইহা অচিরে দূর হউক। 
কিন্তু এ স্থলে ইহাও বাক্ত করা উচিত যে, যখনই ব্রাহ্মদিগের মনের 
অবস্থা মন্দ হইয়াছে তখনই তীহারা প্রচারকদিগের সহায়তার জন্য 
এই কার্যালয়ে আবেদন করিয়াছেন ; কিন্তু সকল সময়ে যে আমর 
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিয়াছি এমন বলিতে পারি না। 
ছুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের প্রচারক সংখা বুদ্ধি হইতেছে না) 
এবং অনেক সময়ে আমরা সাধারণ ত্রাহ্গদিগের নিকট এহ কারণে 
অপরাধী হই। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে বন্ধে নগরের প্রার্থনা সমাজ 
হইতে বামন আবাজী মোডক নামক একটা উৎসাহী ব্রাহ্ম আমাদিগের 
মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম বিভাগের 
বিশেষ অভাব জানাইয়া একটা প্রচারকের সাহায্যের জন্য আমাদিগের 
নিকট প্রার্থনা করেন। ব্রাহ্গবন্ধু সভায় তিনি যে বন্কতা করেন, 
তাহা অধিকাংশ ইভারই উদ্দেশে, আমরাও তাহার প্রস্তাবে এক 
প্রকার সম্মতি প্রকাশ করিয়াছি । বোধ হর আগামী বর্ষে তাহাদিগের 
মধো বন্ধে প্রদেশে ব্রাহ্মদমাজ সংস্থাপন বিষয়েও বিলগ্ষণ উদ্যম অনুভূত 
হইবে। পুনা আহম্মপাবাদ প্রভ্ততি স্থানে নুতন ব্রাহ্মপমাজ স'গা/পত 
হইয়াছে । তথায় একজন প্রচারক যাইতে পারেন । দি, কানাড়! 
দেশে মাঙ্গালোর নামক স্থানে বিলাভার ও সারম্বত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিঠিত হইয়াছে, তাহ! উত্তমরূপ চাঁলিতেছে । আমা- 
দিগের প্রচারক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু মহাশয় প্রভৃতি তাহাদের 
নিকট হইতে আলিবার পরেও মান্দাজ প্রদেশে ব্রাঙ্মধশ্মের বিলক্ষণ 
উন্নতি হইতেছে। মান্দ্াজে বেঙ্গালোর, সেলেম, কাডালোর প্রভৃতি 


ভারতব্ীঁয় ব্রাহ্মনমাজ । ৯৯ 
নানা স্থানে ত্রাঙ্মদমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে একটা 
উত্মাহের ভাব বিলক্ষণ হদয়ঙ্গম হয়। গত বৎসর মান্দ্রাগ নগরে 
একটা ব্রাঙ্গবিবাহ হইয়া গিয়াছে । মান্জ্রাজের ন্যায় ভ্রমকুসংস্কা র- 
পূর্ণ, পৌন্তলিকতার ছুর্স্বরূপ স্থানে ব্রাহ্মবন্মানুসারে বিবাহের অনুষ্ঠান 
হওয়া নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে, এতদ্বারা জনসমাজে এমন প্রবল 
আঘাত লাগে ষে তাহাতে অনেক কন্ম হয়। উড়িষ্যায় আমাদিগের 
বিজ্ঞবর বন্ধু শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্যা মহাশয়ের যত্বে সুশিক্ষিত 
উডভিষ্াত্রাতাগণ অল্পে অল্পে ব্রাহ্মদমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
উৎকল ব্রাক্মসমা ও কটক ব্রাঙ্গমাজ উভয়ের দ্বারাই তাহারা 
ব্রাঙ্গধন্ম্ের ভাব শিক্ষা করিতেছেন । পঞ্জাব প্রদেশে প্রচারকদিগের 
আয়াসে সতাধর্শের মহিমা বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। অমৃতসর 
নগরে শিখদিগের ধন্মের ছুগের মধাদেশে গুরুদরবারের মধ্যে 
আমাদিগের প্রচারকের ব্রহ্মনাম ঘোষণ! করিয়াছেন, পঞ্জাবে ব্রাহ্গধর্ম 
গ্রচারের বিশেষ বৃত্তান্ত আপনারা স্থানান্তরে শুনিবেন, এখানে এই 
পর্যান্ত বলা যায় যে পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীদিগের মধো ধন্মসন্বন্ধে একটা 
বিশেষ যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে । যে সংসঙ্গত অর্থাৎ পঞ্জাবী 
ব্রাহ্মমমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীগণ একত্র 
ভিন্দি ভাষাতে উপানন! করেন, এবং সেখানকার মনোহর সঙ্গীত 
প্রণালীতে সকলেই সমানরূপে মুগ্ধ হয়েন, পঞ্জাব দেশ ব্রাহ্ম 
প্রচারের একটা বিশেষ ক্ষেত্র । 


১০৩ অধিবেশন । 


শীট শিট শপীপাপপপপপসপপেসপীস পিপিপি িপী শী পিপিপি পিপিপি পপ পালা পি পা পিপপপশপিদ 


ব্রাহ্গবন্ধু সভার কায বিবরণ । 
ভাদ্র, ১৭৯৪ শক ) ১৮৭২ থৃষ্টাবা। 


শরদ্ধাস্পদ শ্রীধুক্ত সি, এইচ, এ, ডাল সাহেব বলিলেন ; 

ব্রাহ্মধর্খ্ে কোন বিশেষ মত নাই। “ঈশ্বর” এই কথা বলিলেই 
ইহার সকল মত বলা হয়। ব্রাঙ্গধন্ম পৌন্তলিকতা অথবা অদ্বৈতবাদ 
নহে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করা তাহাকে সমস্ত মনের সহিত সমস্ত 
হৃদয়ের সহিত ভালবাসার নামই ব্রাঙ্গবন্্ী। এই ধন্ম পুরাকাঁলে 
্ীহুদী জাতির মধ্যে ছিল। ইব্রাহিম, আইজেয়া ও ডেনিয়েল সকলেই 
ব্রাঙ্ধ ছিলেন। পৃথিবীতে. যে দশটা বৃহৎ ধন্ম আছে, সকলেরই মধো 
ব্রাহ্মধন্ম আছে । সভা বটে, এদেশে অনেকে কেবলই ত্াঙ্গ বলিয়া 
আখাত, কিন্তু ব্রাহ্গধন্ম একটা সাধারণ ধশ্গুমাত্র। সকল ধশ্মের মধো 
ব্রাহ্মধন্থ আছে, সকল ধন্মের লোকের ত্রাঙ্মগধন্মে অিকার 1 কিন্তু 
সকল ধঙ্বের লোকই আপন আপন বিশেষ ভাব, বিশেষ প্রকৃতি 
দিয়া ঈশ্বরের নিকট চলিয়া যাইবে; এইক্ন্ত ব্রাহ্ম হইতে গেলে, 
অন্ঠান্ত ধর্মস্থচক সংজ্ঞা পরিতাগ করিতে হয় না। হিন্দু ত্রাঙ্গ, 
মুসলমান ত্রাঙ্গ, খৃষ্টান ব্রাঙ্গ এ সকল নামই থাকিবে; কারণ মেন 
এক ঈশ্বরের উপানক বলিয়া সকলের মধো একতা আছে, দেবনই 
আবার বিশেষ বিশেষ স্বতন্্ধ ভাব, চিন্তাপ্রণালী ও কাধ্য প্রণালী 
আছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিচিত্রতা আছে । পত্রাঙ্গ” এটা সাধারণ 
নাম। হিন্দু, মুসলমান অথবা খৃষ্টান এটা বিশেষ নাম। ব্রাঙ্গ শব্দ 
শ্রেণাবাচক। হিন্দু বা ুষ্টান শব্দ উপশ্রেণীবাচক | ঈশ্বরের নিকট 
যাইবার জন্ত নানা পথ রহিয়াছে; ঈশা মহম্মদ বুদ্ধ সকলেরই মধ্য 
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দিয়া তথায় যাওয়া যায় । মহাত্া থিয়োডোর পার্কার বলিয়! গিয়াছেন, 
যে কোন কালে যে কোন দেশে সদগ,ণ সচ্ভাব ও সদনুষ্ঠান দেখা যায় 
তাহা খু্টায় সদগণ, খুষ্টার সম্ভাব ও খুষ্টা় সদনুষ্ঠান ব্যতীত আর 
কিছুই নহে । কিন্ত আমি তাহা স্বীকার করি না । উদ্দারতা একই 
পদার্থ, কিন্তু যেমন পারসী উদারতা, হিন্দু উদারতা, খৃষ্টান উদারত। 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীর উদারতা আছে-_কারণ উদারতা সকল 
ধর্মেই দৃষ্ট হয়--সেইরূপ সদগ,ণ যে ধন্মে থাকুক না কেন তাহা 
সেই ধন্মের সদগ,ণ। সকল সদগ,ণ খুষ্লীয় সদগ,ণ নহে। অগ্ুন্ 
ধন্ম অপূর্ণ, ভ্রম নিশ্রিত। কিন্ত খুষ্টবন্ু _কুসংস্কারপূর্ণ খুট ধন্ম নহে, 
সেই ধন্ম-যাহা ঈশা বাকা ও জীবন দ্বারা প্রচার করিয়া গিক়্াছেন-- 
তাহাই যথার্থ ব্রাহ্মবন্মী। ইনার মধ্যে সকলই সত্য, মিথা। নাই । 
এই কারণেই মহায্স। রামমোহন বার ঈশার উপ্দেশকে সুখ শাস্তি 
পথের একমাত্র নেতা বলিয়া স্বীকার করিতেন। ঈশাই একমাত্র নেতা 
ও জোষ্ঠ ভ্রাতা । অতএব ঈশ্বর আমাদের পিতা, মনুষ্য আমাদিগের 
ভ্রাতা এবং ঈশা আমাদিগের নেতা ইহাই ত্রাঙ্গের মূল বিশ্বাস । 
পরিশেষে বক্তা উপস্থিত সভ্য ও ব্রাহ্মদিগকে ত্রাঙ্গধন্মে দুঢুনিষ্ 
হইতে অন্রোধ করিয়া আসন পরিগরহ করিলেন । 
তদনস্তর শ্রযন্ত মহেন্দ্রনাথ বস্গু, উমানাথ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ 
চট্রোপাধার, কালীচরণ ঘোষ (জনৈক এদেশীয় খুষ্টধন্মাবলম্বী) এবং 
কৃষ্ণবিহারী সেন তাহাদিগের মত প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে 
বাকৃবিতণ্ডা উৎসাহের সহিত হইতে আরম্ভ হইল। 
পরিশেষে সভাপতি শ্রীঘুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়! 
কহিলেন, ত্রাহ্গধন্মের মুল বিশ্বাস এই কথার প্রকত অর্থ না বুঝিবার 


১০২ অধিবেশন | 





৯ 
পা পাপা শিপ সপপীপপপশিপিপপাপপী শিস পিপপপপ পপাপপপপও ৯১ পপ 


জন্তই এত গোলযোগ হইতেছে। ব্রাক্ষধর্থ্ে এন কোন কথা নাই 
যাহা স্বীকার করিব! মাত্র পরিত্রাণ হয়, অস্বীকার করিলেই নরকে 
গমন করিতে হয়। আমাদিগের মূল বিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা শ্বীকার্ধ্য 
কতকগুলি শুষ্ক মত মাত্র নহে, ইহা' আধ্যাত্মিক, আত্মার মধ্যে 
নিহিত থাকে । ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মধন্শ আমাদিগকে সকল প্রকার 
অসত্য কুসংস্কারকে বিদলিত করিতে আদেশ করেন, সকল প্রকার 
সপ্ভাব সংস্থাপন করিতে, সদন্ুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে এবং সকল ডু্ষন্মন 
ও পাপ পরিহার করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, আমাদিগকে 
সেই প্রকার পূর্ণ হইতে ব্রাঙ্মধন্ম আদেশ করেন। ঈশ্বরই আমাদিগের 
সর্বস্ব, আমরা তাহারই নিকট সকল সময় প্রার্থনা করি এবং তিনিই 
আমাদিগকে সত্যের পথে, প্রেমের পথে, পরিত্রাণের পথে লইয়া 
বান। সত্া বটে, ব্রাহ্মধিগের মূল বিশ্বাসকি অন্ত লোক ইহা ঠিক 
করিয়া জানিতে পারেন না। এই ১৮৭২ খুষ্টার্দে এক ইংলেই 
প্রায় ২০* খুষ্টায় সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু খুষ্টধর্মের 
মূল বিশ্বাস কি তাহা কে স্থির করিতে সক্ষম হয়? ঈশ! আঘাদিগের 
নেতা কি ন, একজন খুষ্টান আপন ধশ্ম পরিতাগ না করিয়া! ব্রাঙ্গ 
হইতে পারেন কি না, “ত্রাহ্ম-খুষ্টান” কাহাকেও বলা! যাইতে পাকে ক্ষ 
না এ সকল বিষয় লইয়া অনেক কথা হইল । ব্রাহ্ম বলিলে ইৎরের 
উদার ধর্মাবলম্বীকেই বুঝায়, খুঙ্ানকে নহে । যদি পুষ্টদশ্ম ত্রাহ্মধর্ম 
হইত, তাহা হইলে এক অর্থবোধক খুষ্টান ও ব্রাহ্ম এ দুইটী বিশেষণের 
প্রয়োজন থাকিত না। ব্রাহ্ম-ব্রাঙ্ম বলা যেরূপ অর্থহীন, খুষ্টান-ব্রাঙ্গ 
শন্দও সেইরূপ অর্থশন্য কথা হইত, কিন্তু তাহা নহে । এ দুই কথায় 
যে বিভিন্ন অর্থ হয়, তাহা আঁমরা বিলক্ষণ জানি, সেইজন্ত এরূপ 


ভারতব্যীয় ব্রাঙ্গসমাজ | ১০৩ 





বৃথা বাক্যাড়ম্বর দ্বারা ছুইটা বিভিন্ন পদার্থকে অন্ঠাক়রূপে এক করিতে 
চাই । ব্রাহ্ম বলিলে যাহা বুঝায়, খুষ্টান বলিলে তাহ। বুঝায় না, 
অতএব “থুষ্টান-ব্রাহ্গ” এবং ত্রিকোণ-বুত্ত অথবা চত্ুক্ষোণ-ত্রিকোণ এ 
সমুদয়ই অর্থশূন্ত কথা । ঈশ্বরই আমাদিগের নেতা ও পরিক্রাতা, 
কোন মন্তৃষ্য বিশেষ নহে । রামমোহন রায় বা অন্ত কোন্‌ মনুষ্য 
আমাদিগের নেতা হইতে পারেন না, তীহাদিগের সকল কথা 
আমাদিগের মানিতে হইবে এরূপ নহে । ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের 
পথে লইয়া যাইলেই আমরা যাইতে পারি, সতা বুঝিতে পারি, 
তাহা না হইলে ঈশা ও চৈতন্ত, বাইবেল এবং অপরাপর ধর্মপুস্তক 
আমাদিগের পক্ষে কিছুই হয় না। কে আমাদিগকে সত্যের জন্য 
ঈশার ও বাইবেলের নিকট লইয়া বায়? কে আমাদিগকে তীাহাদিগের 
নিকট বাইবার শুভ বুদ্ধি ও তাহাদের কথা বুঝিবার ও তাহাদিগকে 
চিনিরা লইবার পধ্ান্ত্ ক্ষমতা দেন? তাহাদের দ্বারা কে আমাদিগের 
হৃদয়কে আলোকিত করেন? ঈশ্বর স্বয়ং না দিলে আমরা কিছুই 
পাইতে পারি না, না বুঝালে কিছুই বুঝিতে পারি না। ত্াহারই 
দ্বারা চালিত হইয়া আমরা বুক্ষ লতা চন্দ্র ক্যা নদী পর্ধত-_ 
সকলেরই মধ্যে পরিত্রাণের কথা গাঠ করি, জগদয় আলোকিত করিয়! 
লই। চৈতন্য মহম্মদ প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনিই লইয়া যান, 
তাই আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে আলোক গ্রহণ করি। 
আমরা তাহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঈশার নিকট গমন করি ও 
তাহাকে বুঝিতে পারি । ত্রাঙ্মধন্মের এইটী বিশেষ লক্ষণ যে, ঈশ্বর 
অগ্রে অগ্রে গমন করেন এবং পরিষ্জীণের সহায় ও উপায় সকল 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া যায়। আমরা কাহাকেও ঈশ্বরকে অতিক্রম 
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করিতে দিতে পারি'না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা 
ও পরিত্রাতা বলিয়া আমরা অহঙ্কারীর গ্তায় কোন সাধু ব্যক্তিকে 
অগ্রাহ্হ বা অস্বীকার করিতে পারি না। তাহারা আমাদিগের 
পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর নিদ্দি্ট । সকলেরই পদতলে বসিয়া বিনীত 
ভাবে আমরা শিক্ষা লাভ করিব. সকল সাধু বাক্তিরা আমাদিগের 
ধন্ম পথের সহায় মাত্র । গৃহ নিন্মাতারা যেমন কিছুধিনের সহারতার 
জন্য ভারা নিম্মাণ করে, কার্যা সাধন হইলেই তাহাকে পরিত্যাগ 
করে, আমরাও ধন্দপথে অগ্রসর হইবার জঙন্ত সেইরূপ কিছুকালের 
জন্য সাধুদিগের সহারতা গ্রহণ কারব, কিন্তু গা স্থানে যাইতে 
পারিলেই আর নে সমস্ত উপায়ের প্রয়োজন থাকিবে না । ত্রাঙ্গধরন্ম 
ও ঈশ্বরের নিকট লকল প্রকার জাতিভেদ ও সাশম্প্রদারিকতা চলিয়া 
বান, সেখানে ইউরোপীয় ও এসিয়াস্থ, খুষ্টান ও হিন্দু এ সমস্থ সন্কীর্ণ 
ভাব স্থান পার না.। স্ব্নরাজ্যের দ্বাররক্ষক ঈশা মহম্মদ চৈতন্য 
প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতি বলিয়! ঢেনেন না যে, আমরা 
তান্ছাদিগের নাম লইয়া সেখানে অনায়াসে চলিয়া যাইব । তিনি 
আমাদের কাহাকে ও এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না বে, তোমরা কাহার 
দলের লোক? তোমাদের সেনাপতি কে? তিনি আমানিগর 
জদম় পর্িবহছিত ভইর।ছে কি না কেবল তাহাই দেখেন, ঈশা, 
চৈতন্ত, মহম্মদ প্রাৃতি মহান মেনারদল ও শি্যাদিগকে অথবা হিন্দু 
ও বৌদ্ধপিগকে কিছু তিনি তথায় স্তন্থ স্বত্ব স্থান দিবেন না, 
নেখানে যাহার অস্তর বিশুদ্ধ ও পরিবছিত হষইনাছে তিনিহ কেবল 
স্থান পান । দেখানে সকলে এক, পর্বম্পরের মধো কোন বাবধান 
নাই, কোন বিভিন্রতা নাই । ঈশ্বর পিতা পরিত্রাতা ও নেতা, তিনিই 
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সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, তিনিই সর্কেসর্বা | সকল মনুষ্যই ভ্রাতা, সকলই 
এক পরিৰার। কেন আমরা তবে এক্ষণে অকারণ এক একটা বৃথা 
নাম লইয়া বিবাদ করিয়া মরি? আইস আমরা সকলেই ঈশ্বরের 
পুত্র, ঈশ্বরেরই শিষ্য, ঈশ্বরেরই অনুচর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিই। 





্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোৎনব। 


পম9ি(8)৪, 
ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা । 


অপরাহ, শুক্রবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৪ শক) 
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খুষ্টাব | 


বেলা চারি ঘটিকার সময় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ লভ! 
ছয়। প্রায় ৩২টী সমাজের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, লাহোর, 
কানপুর, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, গঞ্পা, মুঙ্গের, ভাগলপুত্র, 
সুলতান, ঢাকা, কুমিলাঁ, ময়মনসিং, কৃষ্ণচনগর, কোন্নগর, হরিনাভি, 
কুমারখালি, ওনমানপুর, বাগর্মীচড়া, বোয়ালিয়া, রঙ্গপুর, কটক, 
কালীবাট, বরাহনগর, বন্ধে, মান্দ্রাজ, ইত্যাদি | শনুক্ত বাবু 
কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত 
বাবু গৌরগোৰিন্দ রায় ব্রাহ্মধন্ম প্রচারের আমূল বিবরণ পাঠ করেন। 
প্রথম হইতে এপর্যানস্ত কে কতদিন কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ব্রাঙ্মধন্খ্ প্রচার 
করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইয়াছিল এবং অনেক স্কানে যাহা প্রচার 
কার্য হইয়াছে ভাহ। সাধারণ ভাবে বিবৃত হৃইয়াছিল। পরে শ্রীঘুক্ত 


১৭ 
গ্ 
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এ 


বাবু প্রতাপচন্তর মজুমদার প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের সর্বত্র ত্রাহ্মধর্ম 
প্রচার করা বিধেয়। এখন প্রচারকাধাক্ষেত্র যাহাতে অতান্ত প্রশস্ত 
হয় সে বিষয়ে ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের বিবিধ উপায় অবলম্বন করা 
উচিত। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন 
যে, এইক্ষণে হিন্দু মহিলাগণের মধ্ো ধর্ম ও জ্ঞান প্রচার করা 
আবশ্ঠক, যাহাতে অন্তঃপুরে জ্ঞান ধর্খের আলোক বিশেষরূপে প্রবিষ্ট 
হয়) ভারতবর্মীয় ব্রাহ্মগদমাজ হইতে তাহার বিশেষ চেষ্টা প্রয়োজন । 
তৃতীয়তঃ শ্রীধুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্গমাজ উদারভাবে অন্ঠান্ত সমুদয় লোককে দর্শন করেন। উদার 
হইতে গিয়া লোকে ঈশ্বর, বিবেক ও সতো জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র 
ও ধশ্মহীন হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবধীয় ব্রাহ্মলমাজ নিজের বিশ্বা 
ও মত দৃঢ় রাখিয়া অপর সম্প্রদায়গণের সহিত সাধু অনুষ্ঠান ও 
হিতকর কার্য্যে যোগ দিবেন। চতুর্থতঃ শ্রীযুক্ত বাবু জয়রুষ্ণ সেন 
প্রস্তাব করেন যে, ভতরাজী শিক্ষা দ্বারা অনেক লোক ত্রাঙ্গধর্ম্ের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তজ্জন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে 
গৃবর্ণমেপ্টকে ধন্টবাদ দেওয়া উচিত। পঞ্চমত: শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, ইংলগুস্থ কুমারী সোফ্চিগ। ভব্সন্‌ 
কলেট, ভিন্ন ,ধন্মীবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের অনেকে উপকার 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। তজ্জন্ঠ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ 
করা উচিত । বষ্ঠতঃ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাব করেন যে 
ইংলওঁ, আমেরিকা, জর্খনি ও ইটালিস্ট যে সকল মহাত্মাগণ ব্রাহ্মধর্শের 
উন্নতির জন্ চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করা কর্তব্য এবং তাহাদের স্িত এক যোগে আবদ্ধ হইয়া ব্রাঙ্গ- 


ভারতবীয় ব্রাহ্মদমাজ । ১০৭ 


ধর্মের উন্নতি চেষ্টা করা আবশ্তক | অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল 
পাইন প্রস্তাব করেন ষে, এখন যেরূপ মগ্ঘপানের প্রাহূর্তাব দেখা 
যাইতেছে তাহাতে সকল বাক্ষসমাজ হইতেই তন্লিবারণের উপায় 
করা আবশ্তক। অবশেষে আর কয়েকটা বিষয় নির্ধারিত হইলে 
রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হইল। ত্রাহ্মদিগের এইব্দপ সাধারণ 
সভা হইলে বড় উপকার । সময়ের অল্পত! নিবন্ধন মে দিন অনেকে 
বিষয় রহিত হইয়া গেল। 


সস 


চতুশ্চত্বারিংশ মাঘোৎনব । 
পট ৯৯ 


ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা | 


অপরাহু, বুধবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৫ শক) 
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ থুষ্টাবা । 


বেলা ৩টার পর ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ ব্রাঙ্গ প্রতিনিধি সভায় প্রায়: 
দুই শত ব্রাহ্ম সমুপস্থিত হইলে সভার কাধ্ায আরম্ভ হইল। 
কাধ্যাধাক্ষ শ্রীনুক্ত বাবু কান্তিচন্ত্র মিত্র গত বধের আর বায়ের 
হিসাব পাঠ করিলেন; সম্বংসরে সর্ধশুদ্ধ ৪৯৪২%৫ আয় এবং 
৫৬৩১%%১০ বায় হইয়াছে; ইহা দ্বারা ভারতবধীক্স ব্রাঙ্মসমাজ 
গত বর্ষে ৬৮৯৭৫ টাকা খণী হইয়াছেন। ব্যরিত টাকার মধ্যে 
প্রচারকদিগের ও তাহাদের পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত প্রতি 
বাক্তির মাপিক ৭২ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে । উপস্থিত খণ পরিশোধ 


১০৮ অধিবেশন ৷ 
এবং ভবিষ্যতে অর্থের অসম্ধুলান নিবারণার্থে কোন্নগর বাসী শ্রীযুক্ত 
বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদমাজের 
প্রচার কাধ্যের সহায়তা জন্ত সাধারণ ত্রাঙ্মমগুলীর প্রতিনিধিস্ব রূপ 
ত্রান্ধ প্রচার সভা” নামে একটা সভা সংস্থাপিত হয়। 

সিন্ধু, পঞ্জাব, এলাহাবাদ, বেহার প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ ও 
কলিকাতার কয়েকজন ব্রাহ্ম অর্থ সংগ্রহার্থে দানের নিয়ম সম্বন্ধে বিবিধ 
প্রস্তাব করিবেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দোকড়ি ঘোষ উক্ত বিষয়ের 
পোষকতায় ইংরাঁজীতে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু 
কেশবচন্ত্র সেন প্রচারকদিগের প্রতিনিধিবূপে কহিলেন, প্রচার সম্বন্ধে 
সাধারণের অর্থান্ুকুল্য সম্পূর্ণবূপে তীহাদিগের ইচ্ছার উপর নিভর 
করে। প্রচার সম্বন্ধীয় সমুদয় তত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় 
সাধারণের অর্থান্কলোর উপর নিঞর করিয়া কেহ প্রচার কাষ্যে 
জীবন সমর্পণ করেন নাই এবং সাধারণের উপর তাহাদের কোন দাবী 
নাই, তৰে স্বেচ্ছাপূর্ববক যিনি যাহ] ভিক্ষা দিবেন, তাহার! তাহ! গ্রহণ 
করিবেন, সাধারণের ভিক্ষার উপর সন্তষ্ট থাকা তাহাদের গৌরবের 
বিষয় এবং ভিক্ষা ভিন্ন অন্ত দান তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। 
সাধারণ ব্রাহ্গগণ প্রচারকদিগের পিতা স্ব্ূপ । মাসিক, বাহি” বা 
এক কালীন নিয়মে তাহারা ভিক্ষা দিবেন কি দিবেন ন'. তাহ 
তাহাদের বিবেচনার বিষর | প্রস্তাবিত সভায় প্রচারকদিগের যোগ 
থাকিবে না। পরে দোকড়ি বাবুর পোষকতায় শিবচন্ধর বাবুর প্রস্তাব 
সাধারণের অভিমতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল; এবং উপস্থিত ব্রাঙ্মগণের দ্বারা 
নিয়লিখিত ব্রাঙ্মগণ “তরাঙ্গ প্রচার সভার” সভা মনোনীত হইলেন। 

শ্াযুক্জ বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু জয়গোপাল ঘেন, বাবু গুরুচরণ 


ভারতব্্ীয় ব্রাঙ্মপমাজ | ১০৯ 





মহলানবিস, বাবু গোঁপালচন্ত্র মল্লিক, বাবু দোকড়ি ঘোষ, বাবু 
হর্গামোহন দাস । 

উপরোক্ত সভা ইচ্ছামত সভ্য সংখা! বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। 

প্রচারকদিগের প্রতিনিধি হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন 
বলিলেন, গত বর্ষে অসহায় নিঃসম্বল প্রচারক দিগের সাহাষ্যার্থে সাধারণে। 
তাহাদের পিতার স্বরূপ হইয়া স্সেহের সহিত তাহাদিগকে ষে অর্থান্ুকুল্য 
করিয়াছেন, যাহ দ্বারা প্রচারকদিগের অন্র বস্ত্র ও তাহাদের পুত্র 
কন্ঠার বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে, তাহার জন্য 
সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে রুতজ্ঞতা অর্পিত হইল । 

শ্ীবুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ও বাবু দৌকড়ি ঘোষ প্রচারক- 
দিগের অভাব মোচনের জন্ত যেরূপ চেষ্টা ও যত করিয়া থাকেন, 
তাহার জন্ত শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্ত্র মিত্র তাহাদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা 
অপণ করিলেন । 

শ্রীধুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রস্তাব করিলেন যে, বিবাহাদি কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিবার জন্ ব্রাহ্ম গুলীর মধ্যে কোন নিদিষ্ট প্রণালী স্থিরীরূত 
হয় নাই, এই অভাব মোচনের জন্ত একথানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রস্তত, 
করা হয়। 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজের সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র 
সেন সাধারণের অবগতির জন্য বলিলেন, যখন প্রচার 'কার্য্ের সুত্রপাঁত 
হয়, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক এই কাধ্যে ব্রতী ছিলেন, এক্ষখে 
তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ১৮ জন প্রচার-কাধ্যক্ষেত্রে: নিযুক্ত 
আছেন। মকলেই প্রচারক নামে আঁখ্যাত হয়েন নাই, কারণ 
প্রচারকার্যে নিঘুক্ত হইয়া! এক বৎসর সুন্দররূপে কাধ্য করিলে, পরে: 
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প্রচারক বলিয়া পরিচিত হইবার নিয়ম নির্দি্ট আছে। প্রচারকার্ধ্ে 
নিযুক্ত নিয্ললিখিত ব্যক্তিদিগের নাম পঠিত হইল । 

শ্ধুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্র মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ বসু, 
অঘোরনাথ গুপ্ত, উমানাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অমৃতলাল বন্থ, 
তৈলোক্যনাথ সান্তাল, গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্ত্র মিত্র, প্যারী 
মোহন চৌধুরী, বঙ্গচন্দ্র রায়, প্রপন্নকুমার সেন, দীননাথ মজুমদার, 
বনোয়ারি লুল, গিরিশচজ্ত্র সেন, রামকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীধরালু 
নায়ডু। 

তিনি আরও বলিলেন ভারতে সর্বশুদ্ধ ৯৩টা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত 
হইয়াছে, যথা ;-- 

বঙ্গদেশ ৬৯, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ৭, অধোধ্াযা বিভাগ ৯, রাজপুতানা 
১, মধ্যভারত ১, পঞ্জাব ৪, মান্দ্রাজ ৪, সিন্ধু ২, বোস্বাই ৪। 

এতদ্বাতীত ইংলপ্ীয় মহানগর লগুনের অধিবাসী বঙ্গদেশীয়েরা 
তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে তদোশীয় 
ব্রাহ্মদ্িগেরও কয়টা সমাজ আছে । 

, গত বর্ষে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি মুদ্রিত্ত হইয়াছে, যথা ১-- 

ইংরাজি পঞ্জিকা ও স্মরণ পুস্তক, (ডায়রি ) খিষ্টিক আ্যান্এল, 
প্রার্থনামালা, উপাসনা প্রণালী, প্রত্যাদেশ বিষয়ক বক্তৃতা শিষ্টক্‌ 
এসেজ, ইউনির্টি এমং দি নেট্টিব্স ( পূর্ববাঙ্গালা হইতে » হিন্দি 
আত্মতত্ত বিদ্া, সঙ্কীত্তন, (পঞ্জাব হইতে )। 

ভারভাশ্রমবাসিপিগের তালিকা! যথ! ১ 

পুরুষ ২৮, স্ত্রী ৩৫, বালক ১৭, বালিক1 ২২, সর্ববশুদ্ধ ১০২। 

ব্রা্ম-নিকেতনবানীদিগের তালিকা যথা 3-- 
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বঙ্গবাপী ২১, বেহারবাসী ২, উড়িষ্যাবাসী ১, সিদ্ধুবাসী ১, 
মান্দ্রাজবাসী ১, লঙ্কাদ্বীপবাসী ১, সর্বসমষ্টি ২৭। 

পরে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ ব্রাহ্মধর্ম্নের উন্নতি ও তাহার উপায় 
সম্বন্ধে স্ব স্ব লিখিত এক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, যথা ;-- 

সিন্ধুবাসী শ্রীযুক্ত নেভালরায় আদ্ভানি, লাহোরবামী লালা রলা 
রাম, রামচন্দ্র সিংহ, দেবাডুনগাসী গোপালচন্দ্র সরকার, ভাগলপুরবাসী 
বনোয়ারি লাল, মুঙ্গের নিবাসী দ্বারকানাথ বাগচি, উভিষ্যা নিবাসী 
চতুভুজ পট্রনায়ক | 

কলিকাতা নিবাসী শ্রীধুক্ত বাবু জয়রুঞ্চ সেন এখানকার শিক্ষিত 
যুবকদিগের মধ্যে ধর্মের অভাব এবং কি প্রণালীতে তাহাদিগের 
মধ্যে ধন প্রচারিত হইতে পারে, এই বিষয়ে ইংরাজিতে একটা উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । 

এতদ্বাতীত নিয়লিখিত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন, যথা )-- 

মান্জাজ শ্রীবুক্ত শ্যামস্থন্দরং পিলে। 


এলাহাবাঁদ » যছুনাথ ঘোষ । 

লাক্ষৌ এ শুরুচরণ গণ। 

গয়া ». শ্যামাচরণ সেন। 

ঢাক! » বলচন্ত্র রায় ও 

, কালীনারায়ণ রায়। | 

বরাহনগর ১ চন্দ্রনাথ চৌধুরী । 

বালেশ্বর » ভগবানচন্ত্র দাস । 
আপাম, গোয়ালপাঢ়া ৪ প্রসন্নকুমার ঘোষ | 
আসাম, নওগাঁ " » গুরুনাথ দত্ত । 





বাগআচড়া শ্রীযুক্ত রূপচাদ মল্লিক 1 
কোন্নগর » শিবচক্্র দেব। 
চন্দন নগর » পৃর্ণচন্দ্র কুওু। 
বারুইপুর , শিবহরি পাঠক | 
হরিনাভি ». উমেশচন্দ্র দত্ত ॥ 

গোয়ালপাড়া ও নওগাঁর প্রতিনিধিগণ তাহাদের প্রদেশে জনৈক 
প্রচারকের গমন জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন । 

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও সাধারণের 
সম্মতিক্রমে নিয্নলিখিত প্রতিজ্ঞা কয়টা লিপিবদ্ধ হইল, যথা ;-_ 

দুরদেশীয় এক-ঈশ্বরবাদী সমধন্মীগণ ধাহারা সত্য প্রচারের জন 
আয়াস স্বীকার করিতেছেন, ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ তীছাদিগের প্রতি 
গ্রীতি সম্ভাষণের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। 

মহামান্য শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারলের নিকট আব্গাঁরি 
আইন সংশোধনের পার্থনায় ইতিপূর্বে ছুইখানি আবেদন পত্র প্রেরিত 
হইয়াছে । প্রতিনিধি সভা তাহার জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, 
এবং আশা করিতেছেন যে তাহাতে সুফল প্রস্ত হইবে। 

ভারত অশ্লীলতা নিবারিণী সভার সংস্থাপন জন্য ব্রাহ্ম প্রতিনিধি 
সভা আনন্দ প্রকাঁশ করিয়াছেন, এবং দেশ বিদেশস্থ ত্রা্গ7 পীর 
নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, সকলে দেশের এই সামাজিক কুরীতির 
বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া অশ্রীলতা নিবারিণী সভাকে সহায়তা করেন । 
পরে রাত্রি ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। 








ভাঁরতবর্ষীয় ্রাঙ্মনমাঁজ ৷ ২, ৮ উ5৩ 


পঞ্চচত্বারি“শ মাঘোৎসব | 


-০৪৪৩০- 


জি সসি 


তারতব্ষীঁয় ব্রাঙ্মসমাজের সাম্বংসরিক বিবরণ । 


সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, *ই মাঘ, ১৭৯৬ শক) 
২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৫ খুষ্টাব্ব | 


বিগত ক্রাহ্মসন্বংসর একটা গুরুতর ঘটনাপুর্ণ বংসর। এক দিকে 
সাধনের উচ্চতর বিধি ও প্রণালী সম্বন্ধে যেমন অনেক উন্নতিশীল 
পরিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে, অপর দিকে ব্রাঙ্মগণের সাংসারিক জীবনের 
সহিত এ সমস্ত বিধানের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া অনেক 
সারগ্রাহী সাধককে বিশেষ পরীক্ষা এবং শিক্ষণীয় অবস্থার মধ্য দিয়! 
আনয়ন করিয়াছে । একটী বৎসরকাল ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়! 
অতি ভয়ঙ্কর বাত্যা চলিয়া গিয়াছে! মহা সমারোহের সহিত 
চত্তুশ্চস্বারিংশ সান্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল, প্রেমপরিবার 
সাধনের বিশেষ বিধান বিধিমত প্রকারে প্রচারিত হইল, আনন্ৰ 
উৎসাহে সকলেরই জদ্পদ্ম বিকশিত হইল, কিন্তু হৃদয়ের একটা গুপ্ত 
স্থানে যে পাপ লুকায়িত ছিল তাহার প্রতি কাহারও দুষ্টি গড়িল না। 
অল্প কয়েক মাস পৰে সেইজন্য এক হৃদয় বিদারক ঘটনা! সংঘটিত 
হইয়া সকলের মনকে বিক্ষিপ্ু করিল। ইহা দ্বারা বন্ধুবিচ্ছেদ, 
ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া অনেকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। 
গুহবিবাদানলে পতিত হইয়া ব্রাঙ্মগণ আপনাদের বক্ষে আপনারা 
অন্ত্রাধাত করিলেন, দলত্রষ্ট হইয়া কাহারও বা হৃদয় কঠোর এবং মন 

১৫ 





১১৪ অধিবেশন | 


সপ পপ আপ পাপা 


হূর্বল হুইয়া পড়িল, কেহ কেহ যেমন প্রবল উদ্যমের সহিত উচ্চ 
স্থানে উঠিতেছিলেন তেমনই জোরের সহিত নিম পতিত হইলেন । 
তাহারা পুর্বে এক সময় যে সকল সত্যকে পরিত্রাণ লাভের অমোঘ 
সহায় বলিতেন, পরে তাহাদিগকেই আবার অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন । 
ধাহারা পলায়নের স্থযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহারা এই অবসরে 
পলায়ন করিলেন। এমন সকল অপ্রত্যাশিত স্থানে এ আন্দোলন 
প্রবেশ করিয়াছিল যে, তাহ এখন ম্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। 
ব্রাহ্ম অকব্রাহ্ম উভয়ের দ্বারাই গত বৎসর ব্রাহ্মদমাজকে বন্ছু অত্যাচার 
সহা করিতে হইয়াছে । বিবাদ তরঙ্গ কিঞ্চিৎ শাস্তভাব ধারণ করিলে 
পুনরাক্ম আমরা জীবন-তরণী ভাসাইব বলিয়া আশাপথ চাহিয়া 
রহিয়াছি। স্থখের বিষয় এই যে, এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেও 
সাধনের পন্থা অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে এবং অনেক গভীর 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়া প্রচার কার্যের যথেষ্ট সুবিধা করিয়। দিয়াছে । 
নাগরিক আন্দোলন বিদেশের কাধ্যের বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে 
পারে নাই | 

অগ্য সন্ধ্যার পর ব্রহ্মমন্দিরে বাহ্দদিগের এক সাধারণ সভা হয়, 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভার 
সার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং প্রচার বৃত্তান্ত এই স্থলে প্রকাশিত চহল। 

গত বৎসর যে ১৮ জন প্রচারকের নাম লিখিত হয় তন্মধ্যে 
আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত জীধরালু নাইডু উত্সবের অব্পদিন 
পরেই পরলোক গমন করিয়াছেন। এবং বেহাঁর দেশবাসী শ্রীযুক্ত 
বাবু বনোয়ারি লাল খণদার়গ্রস্ত হইয়া! রাঙ্জসেবায় নিধুক্ত হইয়াছেন । 
বনোয়ারি বাবু প্রচারব্রত পরিত্যাগপুর্বক পুনরায় চাকরী 


পপির 


ভারতবষীয় ব্রাঙ্ধষসমাজ । ১১৫ 





করিতেছেন শুনিয়া আমর! বিশেষ ছুঃখিত আছি। দয়াময় ঈশ্বর 
তাহার ভ্রম বুঝাইয়! দিন এবং তাঁহাকে পতনের অবস্থা হইতে রক্ষা 
করুন। তাহার প্রতিজ্ঞা পালনে শিথিলতা এবং উন্নত ব্রত সাধনে 
চঞ্চলতা দর্শন করিয়া আমরা বন্ধুভাবে তাহাকে অনুযোগ করিতে 
বাধ্য হইলাম । ধাহার! সমস্ত জীবন এ কার্ষে উৎসর্গ করিতে না 
পারিবেন তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনায় বশীভূত হইয়া যেন ইহাতে 
কখন প্রবৃত না হন। 

গত বর্ষে সর্বশুদ্ধ ৭,৮৬৬৬১০ আয়, তাহার মধো ৬,৪৮৭৬/৫ 
ব্যয় বাদে অবশিষ্ট টাকা খণ পরিশোধ । প্রচার-কাধ্যালয় এখনও 
৭০০২ টীকা খণগ্রস্ত । গত বর্ষে প্রচারক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ 
জন্য একটী সভা! হয়। ইহার সম্পাদক আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীষুক্ত বাবু 
দোঁকড়ি ঘোষ প্রচার-কার্যালয়ের বায় নির্বাহ এবং খণ পরিশোধের 
জন্ত বহু আয়াঁসে নানা স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। লগুন নগর- 
বাসিনী আমাদের মাননীয়া ভগ্মী শ্রীমতী কুমারী কলেট আপন ইচ্ছার 
টাদা সংগ্রহ করিয়া ৭২৫ টাকা! প্রেরণ করেন। প্রচার-কাধ্যালয়ের 
অধ্ক্ষ শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্ত্র মিত্র তাহাদিগের এবং অন্যান্ত দাতাদিগের 
নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এবং 
ব্রাহ্মষঘমাজ সমূহকে ও ধন্টবাদ দিয়াছেন। 

প্রচার বিবরণ :_-শ্রীবুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অধিকাংশ সমদ্ব 
কলিকাতায় অবস্থান করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আচার্যের কার্য, সঙ্গতসভার 
আলোচনা, উপাসকসভার সভাপতিত্ব, সংবাদ পন্দে প্রবন্ধ লেখা, 
প্রধান রাক্জপুরুষর্দিগের সঙ্গে সদালাপ” এবং সাক্ষাৎ, প্রতিদিনের 
উপাসনা, পুস্তক মুদ্রাঙ্ন প্রভৃতি এখানকার এই সমস্ত কার্য সম্পাদন 


১১৬ অধিবেশন । 
করিয়াছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রযুক্ত মন্তকের পীড়ায় কাত 
হইয়া অনেক সময় তাঁহাকে কার্য বন্দ করিতে হইয়াছিল | শরীর 
আরোগ্যের জন্ত হাজারীবাগ গমন করিয়া তথাকার ব্রাঙ্গসমাজে 
উপাসনাদি করেন। অল্পকালের জন্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 
মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ এবং ইন্দোরে গিয়াছিলেন। তাহার 
আগমনে ইন্দোরের মহারাজা এবং তাহার প্রধান মন্ত্রী শ্তর মাধব 
রাওয়ের সহিত বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছে । তথায় পাঁচ দিন তিনি ছিলেন । 
পাচ দিনই ইংরাজিতে বক্তৃতা এবং উপাঁসনাদি হইয়াছিল । আরও 
কয়েকটী ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজার সহিত ব্রাঙ্মসমাজের সহানুভূতি 
হইয়াছে! | 

্ীধুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার গত চৈত্র মাসে ইউরোপে গমন 
করেন, অগ্রহায়ণ মাসে তথা হইতে ফিরিয়া আসেন। এই দীর্ঘকাল 
তিনি ইংলও, স্কটুলগ, জার্নি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ ভ্রমণ করিয়া 
তদ্দেশের বিখাত জ্ঞানী এবং ধার্মিক ব্যক্তিদিগের সহিত বিবিধ বিষন়্ে 
সপ্দালাপ করেন, এবং এক শত সভায় বক্ান্ূপে উপস্থিত থাকিয়! 
সর্ধশ্ুদ্ধ পঞ্চাশ সহত্র লোকের নিকট ধন্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বন্ত-তা 
করেন। সে দেশের একেশ্বরবাদণী এবং উদার খুষ্টায়ান সম্প্রদায়ের 
লোকেরা তাহাকে বিশেষ সন্মানের সহিত গ্রহণ করিধইহল। 
আমেরিকা যাইব।র জন্য তিনি নিমন্থিত হন, কিন্তু নানা কাৰণে তাহ! 
রক্ষা! করিতে পারেন নাই । 

শ্রীুক্ত অমৃতলাল বসু রাণীগঞ্জ, গয়া, জব্বলপুর, বাঁকিপুর প্রভৃতি 
কতিপয় স্থান পরিদশন কারয়া মান্দ্রা্জ প্রদেশে গমন করেন। 
ন্যা্গ'লোনু এবং ব্যার্গালোর এই ছুইটা স্থান তাহার গ্রধান কার্যযক্ষেত্র 





পপির 











ভারতবীয় ব্রাঙ্মদমাজ। ১১৭, 


ছিল। ব্যাঙ্গালোর নগরে তাহার ইংরাজি বক্তৃতা গুনিবার জন্ত 
৬৭ শত লোক ॥একত্রিত হইত । ম্যাঙ্গালোরে তিনি সপরিবারে 
কিছুকাল ছিলেন। সেখানকার মেঃ আরাছাপা একজন ্রাঙ্গ, :প্রচার- 
কার্যের সহায়তা এবং প্রচারক পরিবারের বায় নির্বাহ জন্ত প্রায় 
এক সহজ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। ব্াঙ্গালোর নগরে তিনটা সমাজ 
আছে, তন্মধ্যে একটী সৈনিক নিবামে | প্রায় ত্রিশ জুন সৈন্য এবং 
স্ববেদাঁর হাওয়ালদার এ সভার সভ্য । তাহাদের ফটোগ্রাফ আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে । সৈগ্ঠ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের সুদীর্ঘ কলেবর এবং 
উৎসাহপুর্ণ মুখশ্রী অবলোকনে আমরা বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। 
বাঞ্গালোরে সারশ্বত ব্রাহ্মণদিগের একটী এবং বিলোন্বার নামক 
শৃদ্রদিগের একটা এই ছুইটী সমাজ আছে। অমৃত বাবু সেখানে 
প্রতি দিন ও প্রতি সপ্তাহ হিন্দী এবং ইংরাজি ভাবায় উপাসনা এবং 
বক্ততা করিতেন। শ্রীমুক্ত কল্যাণপুর ভাাঙ্কট রাও নামক একটা 
সারস্বত বাহ্মণবংশোষ্ভব যুবা উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্গসমাঁজ- 
ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি এখানে ধর্মশিক্ষা করিতেছেন! 
'অমুত বাবু অল্প সময়ের জন্ত মান্্রাজ নগরেও একবার গিরাছিলেন। 
আর একটী পল্লীগ্রামে যাইয়া খুষ্টায়ান পাদরীর হস্ত হইতে রক্ষা 
করিয়া একটা যুবাকে ব্রাহ্ম করিয়াছেন । 
শ্রীদুন্ত অঘোরনাথ পু বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ সমীজ দর্শন করিয়া 
মুঙ্গের গমন করেন, তথা হইতে এলাহাবাদ সপরিবারে কিছুকাল 
বাস করেন। এলাহাবাঁদকে মধাবিন্দু করিয়া তিনি মুজাপুর, জব্বলপুর, 
বাকিপুর, লক্ষৌ, কানপুর, বেরেলী, গাঁজিরাবাদ, দিল্লী, দেরাঢুন 
সুতি স্থানে হিন্দৃস্থানী এবং বাঙ্গালীদিগের নিকট কাধ্য কব্িয়াছেন। 


টিটি: অধিবেশন । 

এক বৎসর কাল উত্তর পঞ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিয়া তিনি উর, 
এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং এই দুই ভাষায় সে দেশের 
লোকদিগের মধ্যে প্রকাস্ট বক্তূতা এবং কথোপকথন দ্বারা ধর 
প্রচার করিয়াছেন। এলাহাবাদস্থ কয়েকটা ব্রাহ্মপরিবারে ধন্দ এবং 
জ্ঞান শিক্ষা! দিয়াছেন । 

শীযুক্ত বিজয়কষ্ণচ গোস্বামী উৎকট পীড়া নিবন্ধন সমুদয় বৎসর 
কলিকাতায় ছিলেন। তিনি সুলভ সমাচার পত্রিকা সম্পাদন 
করিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরে এবং কোন কোন শাখা সমাজে 
উপাসন৷ কার্য নির্বাহ করিয়াছেন এবং কলিকাতা স্কুলে নীতি শিক্ষা 
দিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত ত্রেলোকানাণ সান্টাল কলিকাতা অবস্থান কালে তালতলা, 
বেনেপুকুর, শাথারিটোলা সমাজে উপাসনা ; সঙ্গীত সংগ্রহ এবং 
সঙ্গীতপুস্তক মৃদ্রাঙ্কন, একথানি পুস্তকের পাগুলিপি প্রস্তুত, ধর্তত্ব 
পত্রিক। সম্পাদন' এবং ব্রাহ্গসমাজের সঙ্গীত প্রস্ৃৃতি কার্য নির্বাহ 
করিয়াছেন। মফ:ম্বলে হাজারীবাগ, পচান্ব!, হুগলি ও বদ্ধমান জেলার 
অন্তর্গত ১৭।১৮টা পল্লী এবং উপনগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন | 

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার কুমারখালী, গৌরনগর, সিলাইদহ, 
পাঁবন! প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া মুঙ্গের এবং জামালপুধ নগরে 
কিছুকাল অবস্থিতি করেন। পধ্যায়ক্রমে উক্ত ছুই স্থানের সমাজে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মপরিবারে বাঙ্গালায় এবং হিন্দৃস্থানীদিগের জন্ত 
হিন্দীতে বক্তুতা ও উপাসনা করিতেন । বাকিপুর, পচাস্থা, রাণীগঞ্জ, 
রামপুর হাট প্রস্ৃতি স্থানেও কিছুদিন করিয়াছিলেন । শেযোল্লিখিত 
স্থানে একটা নুতন সমাজ স্থাপিত হইয়াছে । 





ভারতব্ীয় ব্রাহ্মদমাজ |. ১১৯. 





পু শ্রীযুক্ত মহেস্ত্রনাথ বন্থু কলিকাতায় স্ত্রীবিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ এবং 
কোন কোন সমাজের কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। মফঃম্বলে মাক্্রাজ, 
মহীস্থুর, পুনা, বোম্বে, লাহোর, লুধিয়ান!, অমৃতসহর, এলাহা বাঘ, 
লক্ষৌ, দিল্লী, গাজিপুর, বেলানগর পরিভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় উপাসনা ও বক্ততা করিয়াছেন। লাহোর 
নগরে সপরিবারে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নিয়মিতরূপে তথাকার 
সমাজের এবং অন্তান্ত স্থানে কাধ্য করেন । 

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, 
কালীকচ্ছ, কুমিল্লা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ্ধু এবং বক্তুতা ও উপাসনা 
'আলোচন দ্বারা প্রচার, কলিকাতায় কিছুদিন স্ত্রী-বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান, 
মিরার পত্রিকার সহায়তা, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন এবং ধন্ম এবং 
বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতি কার্যে ব্রতী ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত কিছুদিন ভারত আশ্রমের অধ্যক্ষতা এবং 
উপাসনা, কুমারথালী ভ্রমণ, কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে ব্রঙ্গমন্দিরে এবং 
কোন কোন স্থানীয় সমাজে উপাসনা, স্ত্রী-বিষ্ভালয়ে শিক্ষা দান এবং 
তত্বাবধান, সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখন ইত্যাদি কার্যে ব্রতী ছিলেন। 

শীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মিরার যন্ত্রের তন্বাবধান, ব্রাহ্ম-নিকেতনের 
অধ্যক্ষতা এবং মধ্যে মধ্যে উপাসনা, আরও ছুই একটা সমাজে 
কিছুদিন নিয়মিত উপাসন! কার্ধো ব্রতী ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্ত্র মিত্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের ভাব 
নির্বাহ, আশ্রমের অধ্ক্ষতা, প্রচার কার্যালয়ের কার্ধ্য নির্বাহ এবং 
কয়েকটী পরিবারে উপাসনা কার্ষ্ে ব্রতী (ছিলেন । 

শ্ীধুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী ব্রহ্গমন্দিরের আচার্যের উপদেশ 





লিখন, কলিকাতা বিগ্ভালয়ে নীতি শিক্ষা দান, মিরার পত্রিকার 
সহায়তা, মধ্যে মধ্যে ছুই এক স্থানে উপাসন কার্ধ্য নির্বাহ করা 
প্রভৃতি কার্যো ব্রতী ছিলেন । 

শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্ত্র রায় ঢাকা সমাজের. উপাসনা, সঙ্গতসভার় 
ধন্মীলোচনা, পারিবারিক নিত্য উপাসনা এবং ধন্মু শিক্ষা দান এবং 
মফঃম্বলের কোন কোন স্থান ভ্রমণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র সেন মহম্মদীয় ধন্মগ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, 
কলিকাতায় স্ত্রী-বিগ্ভালয়ের শিক্ষা কার্ধা, কোন্নগর ও পিমলা জাহ্ধামমাজে 
কিছুদিন নিয়মিত উপাসনা, এবং ঢাকায় অবস্থিতি কালে “ঙগ বন্ধু” 
নানক পত্রিক] সম্পাদন, সংবাদ পত্রে গ্রবন্ধ লিখন কার্যে নিধুন্তু ছিলেন। 

যুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য প্রায় এক বংপর কাল উড়িস্তা প্রদেশে 
থাকিয়া তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি বালেশ্বরে 
কয়েক মাস একটা ত্রাঙ্গ-বিগ্ভালয় আর একটা সাধার্ণ বিদ্যালয়ের 
তন্বাবধান, এবং সমাজে উপাসন! গ উড়িষ্যা ভাষার এক পত্রিকায় 


চেন্কানল থুরদা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা ও উপাসনা 
করিয়াছেন। ঢেন্কানলের রাজা তাহাকে বিশেষ সন্মানের সহিত 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহার প্রাসাদে উপাসনা হইয়াছল। 

ক্ষেপে প্রচারকদিগের গত বর্ষের কার্যোের স্থুল বুষ্ঠান্ত আমর! 
প্রকাশ করিলাম। ইহা! ব্যতীত অপরাপর প্রাঙ্গ বন্ধুধিগের দ্বারা স্বতন্ 
ভাবে ধশ্বপ্রচার এবং অন্যান্ত উন্নতির কাধা হইয়াছে, আমরাও 
তাহার্দের নিকট অনেক সাহীযা পাইন্নাছি, সে জন্য আমরা ভাহাদিগকে 
ধন্তবাদ প্রদান করি। 





কি পাস 8১২ 
৫ দির মাঘোৎসব। 
সখ ৫৮ 
ব্রাঙ্মদিগের সাধারণ সভা | 
শুক্রবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৭ শক; ২১শে জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ 


অদ্ধ অপরাহ্ণ ত্রাঙ্মদমাজের সাধারণ সভা হইয়া তথায় সম্বৎসরের 
কার্াবিবরণ পঠিত হয়। তৎকালে প্রার চই শত ত্রাহ্ম উপস্থিত 
ছিলেন। শ্ত্রীধুন্ত কেশবচন্দ মেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
এবং শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রচার-কার্যের আয়ু ব্যয় ও 
প্রচার-কার্ধোর বিবরণ পাঠ করেন । শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দীর 
প্রস্তাবে এবং শ্রীদুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের পোবকতায় স্থির 
ভইল যে, ধাহারা দয়া করিয়া প্রচারক পরিবারের ভরণ পোৌষণের 
জন্য সাহাযা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পিত হয়। পরে 
আরও কয়েকটা প্রস্তাব ধার্য হইলে সভাপতি বলিলেন, গত বৎসরের 
গ্রাতিঠিত অধাক্ষ-সভা এ বতমর পুনরায় আপনার কর্তবা কাধ্য 
নির্বাহের জন্য চেষ্টা করুন। ছুই মাসের মধ্যে সভাগণ তাহাদের 
বক্তব্য প্রকাশ করিবেন এই প্রস্তাব স্থির হইলে তিনি এই বলিয়া 
সভা ভঙ্গ: করিলেন ঘে, ভারতবধীয় ব্রাহ্মনমাজ সকলকেই স্বাধীনতা 
দিয়াছেন । এই স্বাধীনতা প্রভাবে যদি আমাদের মধ্ো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দল. হম়ু তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের 
প্রভেদ হইলেই ষে পরস্পরের মধ্যে সষ্ভাব' থাকিবে না ইহা হইতে 
পারে না। স্বাধীনভাবে নকলেই আপন আপন উন্নতি সাধন করুন| 


তি 


রণ পপ গান সপ 


১২ই অধিবেশন । 


পিএস সর 





যখন সকলেই এক ঈশ্বরের উপাসক এবং ব্রাঙ্ম তখন নান! প্রকার 
মতভেদ থাকিলেও তাহারা এক । অতঃপর তিনি প্রতোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলের প্রধান বাক্কিদিগকে বলিলেন, যখন ধাহার ইচ্ছা হইবে তিনি 
আমার নিকট আয়! মনের ভাব বাক্ত করিতে পারেন। আমি 
আহ্লাদের সহিত সকলের কণা শুনিব। 


তর 


সপ্তচত্বারিংশ মাঘেৎনব। 


স্পও রতি ৯. 


ব্রাহ্মদদগের সাধারণ সভ11 
শনিবার, ৮ই মাঘ, ১৭৯৮ শক 7 ২শে জানুয়ারি, ১৮৭৭ খুষ্টাব | 


অগ্ভ অপরাহে বঙ্গমন্দিরে একটা সাধারণ সভা হয়। প্রথমে 
প্রচার বিবরণ. গত বর্ষের আয় ব্রের হিসাব পঠিত হইয়া দুই একটা 
প্রস্তাব ধার্য হইল। সমুদয় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক, ধর্ম 
সংস্কারক, দ্রেশহিতৈথী বাক্কিদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তগনস্তর 
কয়েকজন ব্রাঙ্গের স্বাক্ষরিত একখানি পঞ্জ আতার্ধা মহাশমের হস্তে 
সমর্পিত হয়| তাহার মধ্যে ভিনটী প্রস্তাব ছিল। (১) মন্দির খণ 
পরিশোধ, ট্রাষ্টি নিয়োগ । (২) ব্রাহ্ম সংখ্যার তালিকা সংগ্রহ কর!। 
(৩) প্রতিনিধি সভ।। খণ পরিশোধের জন্ত আব চারি মাস কাল 
অপেক্ষা করিবার কথ! স্থির হইল, সুতরাং তৎসঙ্গে ট্াষ্টির প্রস্তাব 
আপাতত; রহিত রহিল। শেষ প্রস্তাব লইয়া ক্ষণকাঁল অনর্থক 
বিতণ্ হইয়াছিল। প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইবার জন্য সর্ববল্মতিতে 


ভারতব্ীয় ব্রান্মমমাজ। ১২৩ 





প্রস্তাবকর্তীদিগের উপরেই ভার দেওয়া! হইল। কিরূপ প্রণালীতে 
ইহা সম্পন্ন হইবে তাহা তাহাদের 1ব5রাধ।নে রহিল। 





অফ্টচত্বারিংশ মাঘোৎসব | 


টে ০০ 
ব্রা্মদিগের সাধারণ সভা । 


বৃহস্পতিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৯ শক) 
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৭৮ খৃষ্টা্ষ । 


রজনী সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আলবাট স্কুলে ব্রাহ্গদিগের সাধারণ 
সভা ও প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হয়। এবাব্রকার সমস্ত কার্যা- 
প্রণালীর মধ্যে এই ব্যাপারটাতে অনেকে অসন্ত্ হইয়াছিলেন। 
গ্রথমে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রতিনিধি 
সভার সংক্ষিপ্ত কার্ধ্য বিবরণ পাঠ করিয়া এবং এ সভ। দ্বারা এ পর্যাস্ত 
বিশেষ কোন কার্ধ্য হয় নাই তদ্িষয়ে কিছু মুখে বালয়া, কয়েকটী 
প্রস্তাব স্থির করিবার জন্য একজন সভ্যকে অনুরোধ করেন। তিনি 
প্রস্তাব করিব মাত্র সাধারণ সভার কোন সভ্য কর্তৃক আপত্তি 
উত্থাপিত হইল। প্রতিনিধি সভার মূলগত নিয়ষের বৈধতা! সম্বন্ধে 
তিনি কয়েকটা ভ্রম দেখাইয়। দিলেন। এই সময় অনেক গণ্ডগোল 
হয়। কেহু কর্মচারী পরিবর্তনের জন্ত প্রস্তাব কদ্দিলেন, কেহ বলিলেন 
যে, ষে সময় গত হইয়াছে তাহাতে অনেক কাজ হইতে পারিত 


কম্মচারিগণ তাহা করেন নাই, অবশেষে বিধির পথ পরিত্যাগপূর্ববক 
রা 


১২৪ অধিবেশন । 


সপ ৭ পাপা পাপা 





কেবল প্রতিনিধি দ্বারা গোলযোগ মীমাংসা করিয়া, এই সভার নির্দিষ্ট 
সভাগণ কয়েকটা প্রস্তাব অবধারণ করিলেন। প্রতিনিধি সভা 
স্থাপনের সময় কয়েকজন ব্রা্ের যেরূপ উৎসাহ দৃষ্ট হইয়াছিল কার্যের 
দরিদ্রতা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। কর্মুচারিগণ যদি একটা রীতিমত 
রিপোর্টও লিখিতেন, এবং এই সভার পূর্ব সভায় যে কয়টা নৃতন 
নিয়ম অবধারিত হুইয়াছিল তাহা সাধারণের নিকট পাঠাইতেন, তাহ! 
হইলে তাহাদের বিশেষ কোন ত্রুটি প্রকাশ পাইত না, কিন্তু এ 
বিষয়ে তাহাদের শিথিলতা এবং কর্তব্যকার্য্যে নিরুৎমাহ দর্শনে অনেকে 
সে দ্রিন বিরক্ত হইয়াছিলেন। সভাপতি নিজেও এই সভা সঙ্গঠনের 
কয়েকটা অবৈধ নিয়ম দেখাইয়াদেন। যাহা হউক, যদি প্রতিনিধি 
সভা! রাখিতে হয়, তবে অন্ততঃ একজন উৎসাহী কন্মদক্ষ কন্মচারী 
ইহাতে নিযুক্ত থাকা চাই । আমরা ভরসা করি আগামী অধিবেশনের 
মধ্যে পুরাতন কম্মচারীগণ কাধোতে উৎসাহ দেখাইবেন। তত্চিন 
সভা থাকা না থাকা সমান হইবে । অতঃপর বন্ধুভাবে এই সভার 
কার্ধ্য শেষ হইয়া! সাধারণ সতার কার্য আরম্ভ হইল। প্রচার- 
কার্যালয়ের অধাক্ষ শ্রীঘুক্ত কান্তিচন্ত্র মিত্র মহাশয় বাৎসরিক আয় 
ব্যয়ের তালিক। পাঠ করিলেন, পরে দুই একটা প্রস্তাব হইয়! সতা৷ 
ভঙ্ক হইল। এ সভার কার্ধযও এবার সন্তোষজনক হয় নাই। 


ভারতব্ীয় ব্রাঙ্মীদমাজ | টা 





উনপক্চাশতম মাঘোৎসব। 
ব্রাঙ্মাদগের সাধারণ সভা । 
মঙ্গলবার, ৯ই মাঘ, ১৮০, শক) ২১শে জানু চিন রি ্‌ 


অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে আলবাট বিষ্ভালর় গৃহে ব্রাঙ্গগণের সাঁধারণ 
সভা হইলে শ্রযুক্ত জয়গোপাণ সেন সভাপতির, আমন গ্রহণ করেন। 
ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মদম!ছের সহকারী: সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্ 
মজুমদার মহাশয় পীড়িত থাকায় প্রচার-কার্ধ্যালয়ের কার্য্যাধান্ শ্রীধুক্ত 
কান্তিচন্ত্র মিত্র রিপোর্ট পাঠ করেন । ' তিনি যে আয় বায়ের হিসাব 
উপস্থিত করেন তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। গ্রচারকগণের 
উপজীবিকা সম্বন্ধে এ বত্মর কার্ধ্যাধাক্ষ মহাশয়কে বিশেষ পরীক্ষায় 
নিপতিত হইতে হইফ্লাছিল। সন্তান সন্ততি লইয়া! প্রতিদিন ৬৭ 
জন ব্যক্তিকে তাহার আহার যোগাইতে হয়। আহার বা অন্ত কোন 
বিষয়ে খণ পাইলে ও খণ করিবার বিধি না থাকাতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
বিধাতার উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। এমন দিন গিয়াছে, ষে 
দিন রাত্রি দশট! পর্যান্ত কাধ্যালয়ে অর্থাগমের প্রতীক্ষায় বসিয়! 
থাকিয়া, যেখান যেখান হইতে অর্থ আসিবার সম্ভাবনা! ছিল তাহাতে 
তিনি নিরাশ হইয়াছেন। কল্যকি হইবে তৎসম্বন্ধে যেমন নিরাঁশ 
হইলেন, অমনি যে স্থান হইতে কিছু আসিবার সম্তারনা ছিল না, সেই 
স্থান হইতে অর্থাগম হইয়া তাহার চিন্তা অপনয়ন করিল। এইরূপে 
এবার ঘোর অতাব এবং ছুম্মুল্যের মধ্যে যেরূপে একটা স্ুবৃহৎ 


১২৬ অধিবেশন । 





পরিবার নিতা আহার লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ বিশ্বাস 
হইয়াছে, এ পরিবার বিধাতার শ্বহস্তে প্রতিপলিত এবং তিনিই 
ইহাদিগকে চিরদিন রক্ষা করিবেন। ঈদৃশ গুরুতার তিনি নিজে 
বহন করিতে একাস্ত অদমর্থ। যদি তিনি এসন্বন্ধে আপনার উপরে 
নির্ভর করিতে যান, তাহাকে একান্ত হতাশ্বাস হুইয়া পড়িতে হয়। 
এবারকার ঘটনায় তাহার বিশ্বাস সমধিক বদ্ধিত হইয়াছে, এবং 
বিধাতার অপার করুণার জন্ত তিনি চিরক তজ্জত[পাশে বন্ধ হুইয়াছেন। 
এ সময়ে তেজপুরস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত অভিনুক্তেশ্বর সিংহ ভিক্ষা! দ্বারা সমূহ 
উপকার সাধন করিয়াছেন বলির! তাঁহার প্রতি কার্যযাধ্যক্ষ মহাশয় 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন । অনন্তর গচার-কার্যযালয়ের কার্ধ্য নির্বাহ 
জন্য শ্রীযুক্ত কান্তিচন্ত্র মিত্রকে, মন্দিরের কাধ্য নির্বাহ জন্ত শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থুকে, এবং ধন্দমনীতি সমাজনংস্কার বিবনে ধাহারা যেখানে 
নিযুক্ত আছেন তীহাদিগকে ধগ্তবাদ অর্পণ করা হইলে, সভাপতি 
শ্রীযুক্ত জরগোপাল সেন ব্রাহ্গগমাজে এবার যে বিদ্বেষ ভাৰ গ্রকাশ 
পাইয়াছে তজ্জন্ত সভার পক্ষ হইয়া ঘুঃখ এবং উহা মঙ্গলে পরিণত 
হইবার আশা গ্রকাঁশ করিলেন। 

এ সম্বন্ধে আচাধ্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন ;-- 

বর্তমান আন্দোলন সম্পকে সভাপতি যে ছুংখ প্রকাশ ক বলেন 
এই ছুঃখে সফ্লেই ছুঃখথিত। ইহাতে আনার বক্তব্য এই ষে, 
ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্মদমাজের গঠন প্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসস্তব। 
তারতবর্ষীয় ত্রাঙ্গাসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদািকতাশৃণ্ত। ইনি সকল 
সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান আন্দোলন দ্বার! 


নি 


ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজ । ১২৭ 
যে একটা ম্বতন্থ দল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা 
আপনাদ্দিগকে তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের বহিভূতি জ্ঞান করেন ; কিন্ত 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মগপমাঁজ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং 
পরিত্যাগ কবিতে পারেন না। মগ্ুষ্বের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং 
বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বৃদ্ধি অনিবার্ধা। যদি মনে করষে 
দল বৃদ্ধি হইবে না এরূপ আশা করা অন্যায় | যতদিন মনুষ্টের অবস্থা 
এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই 
হইবে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় পৃথিবীতে চিরকাল এরূপ দল 
হইয়াছে; এবং মন্ুষ্তের প্রকৃতি দেখিলেই বুঝা যায় এরূপ দল 
হইবেই | কিন্তু কতকগুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ 
একটা সম্প্রদায় হইবে এরূপ মনে করা! ভ্রম । যেমন সত্য হইতে 
অসতা উৎপন্ন হওয়া! অপন্তব, যেমন জ্যোতি ভইতে অন্ধকার নিহত 
হগরা অসম্ভব, সেইরূপ সকল ধর্থসম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ীয় 
্রাহ্মপমাজ 'একটী বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। ভাঁরতবর্ধীক 
ব্রাঙ্গলঘাজ ইংরাভিতে যাহাকে [419 বলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দল 
হইতে পারে) কিন্তু সে সমুদয় দল ভারতবধীয় ব্াহ্মমমাজের অন্তর্গত | 
যতদিন সে সকল দলম্থ লোকেরা ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং' 
পাপ পুণোর বিচার হয়, ভারতবর্ষীয ব্রাঙ্গসমাঞ্জের এ সকল মুলসত্যো 
বিশ্বান করিবেন, ততদিন তাহারা আপনারা স্বীকার করুন আর 
নাই করুন, ভারতবধীয় ব্রাহ্মসমাজের সভা । ধর্মের মূল চিরস্থায়ী । 
আমাদের ইচ্ছান্থলারে ধর্ধের মূল পরিবন্তিত হইতে পারে না। এখন 
যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মদমাজের বিরুদ্ধে 
গ্রাম করেন তথাপি তাহার! ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্মসমাজের বন্ধু, কেন 








১২৮ ' অধিবেশন । 
না.মন্ুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ের মূল নষ্ট করেন। 
আমরা কয়জন চলিয়া যাইতে পারি) কিন্তু ভাঁরতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ 
অক্ষত থাকিবেন। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে এখানকার প্রচারক 
স্রীযুক্ত বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী যদিও আপনাকে এই সমাজের প্রচারক 
বলিয়া অস্বীকার করেন, তথাপি তিনি ভারতবধষীয় ব্রাঙ্মদমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না । যেমন দুই পক্ষ পরস্পরের বিরোধী না 
হইলে বন্থকাল সংগ্রাম চলিতে পারে না সেইন্ূপ উভয় পক্ষ পরম্পরের 
শত্রু না হইলে বিচ্ছেদ হইতে পারে না। যদিও আক্রমণকারী 
ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করেন; কিন্তু আক্রান্ত বদি ক্ষমাশাল হন সংগ্রাম 
চলিতে পারে না। ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীর বরাহ্মসমাজ 
কাহারও অমঙ্গল করিতে পারেন না। ইহার আপনার লোকেরাহ যদি 
ইহার প্রতি শক্রতা করেন তথাপি ইনি তাহাদের প্রতি বৈধনির্যাতন 
করিতে পারেন না'। শক্র মিত্র সকলের প্রতিই ইহার জ্রোড় প্রেমপূর্ণ 
থাকিবে । এই দেশে যদি শতাধিক দল দৃষ্ট হয় তৎসমুদয়ের প্রতি 
ইহার সার থাকিবে, অন্তথা ইনি অপরাধী হইবেন। ভারতবর্ধীয় 
ব্রাঙ্মসমাজ কাহাকেও কুনয়নে দেখিবেন না, কাহাকেও কুবাকা 
বলিবেন নাঁ। ভারতব্্বীর ব্রাহ্মলমাঁজ একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধর্শুসম্জদাম 
নহে। ..সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ স্থ্ট হঃনাছে। 
কেহ কেহ বলিতে পারেন যখন ভারতবধীর ব্াহ্গমদমাজ কলিকাতা 
আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈকা এব সাম্প্রদায়িকতার 
ষ্টাস্ত দেখাইলেন, তখন মকলকে একত্র করিবার জন্ত যে এই সমাজ 
স্ঠ হইয়াছে তাহা কিরে বিশ্বাস করা বাইতে পারে । অনেক 
বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহান পাঠকেরা যখন এখানকার ঘটনা সকল 
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আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাহার! প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারিবেন । 
ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মদমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্ান্ত প্রদর্শন 
করেন নাই। কোন বিরোধের ভূমির উপরে ভারতবর্ষীয় তরাহ্মসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাত্মা রাঁজা রামমোহন রাক্ম একটা উপাসনাগৃ: 
প্রতিষ্টিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। 
তাহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাগুহে প্রতি সপ্তাহে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা 
হইত, সেই গৃহ একটা সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় 
বাঙ্মদম1র গঠন প্রণালী স্বতন্থ । ইহা একটা সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান 
নহে । বাহারা ব্রাহ্গধম্মের মূল সতো বিশ্বা করেন, তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া একটী উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন 
করা ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মদমাজের উদ্দেশ্ত । সকলের সঙ্গে ইহার বন্ধুতার 
সম্বন্ধ, শক্রতা নহে । উন্নতিস্রোতেই ইসা হইয়া আসিয়াছে । সমস্ত 
ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধশ্ম প্রচার করা, এবং বন্গোপাসকদিগকে সচ্চরিত্র 
করিবার জন্ত এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । সুতরাং কলিকাতা 
আদি ব্রা্মদমাজও ইহার অন্তর্গত । অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! দূরে থাকুক ভারতবর্ষীর ত্রাঙ্মদমাজ কলিকাতা! 
নমাজের অধাক্ষদিগের প্রতি সমূহ শ্রদ্ধা তক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং 
এথনও করেন। ঈশ্বর আশীব্বাদ করুন যেন এখান হইতে কাহারও 
প্রতি কোন প্রকার বৈরনির্ধাতন না হয়। সকল প্রকাঁর বিরোধ হইতে 
ভারতবধীস্ব ব্রাঙ্মদমাজ প্রযুক্ত । প্রেম বিস্তারের জন্ত ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মলমাজ যাহা করেন ঈশ্বর অগ্তগ্রহ করিয়া তাহা সংসিদ্ধ করুন। 
আর একটী কথা। ক্রাঙ্গসমাজে যাহা কিছু অপ্রেম, অনৈক্য 
দেখা যায় এ সকল সাময়িক উত্তেজনা । যথন বর্তমান অশ্রেম-মেঘ 
টে 
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কাটিয়া যাইবে, তখন সতাস্্্য আরও উজ্জ্বলতর হইয়া প্রকাশ 
পাইবে। অতএব সকলে একটু ধৈর্ধ্য ধারণ করিয়া থাকুন, পরে 
এই বর্তমান বিরোধ দ্বারা জগতে কত কল্যাণ হইবে, সকলে বুঝিতে 
পারিবেন ৷ 

অনন্তর সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়! সভা তঙ্গ হ্য়ু। 





পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব। 
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ব্রা্মদিগের সাধারণ সভা । 
মঙ্গলবার, ৭ই মাঁঘ, ১৮০১ শক ; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৮৭ খুষ্টাব্ষ | 


এই সভাতে প্রথমতঃ বাধিক রিপোর্ট পাঠ হইলে প্রচার-কার্ধ্যালয়ের 
অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কাস্তিচন্্র মিত্র যথাস্থানে প্রকাশিত বাধিক আয় বায় 
বিবরণ উপস্থিত করিয়া, ঈশ্বর কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে সামান্য উপায়ে 
এগুলি পরিবারকে ভরণপোষণ করিতেছেন তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

ভক্তিভাজন মহোদয়গণ, আমি বিনীতভাবে আপনাদেচ চরণে 
প্রণাম করি ।--কথিত আছে দেবৰি নারদ বাল্যকালে স্্ীয় মাতার 
সহিত সাধুসেবাতে নিষুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে সামান্ত বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র সাধুসেবা করিয়া মহাম্মা সাধুদিগের 
আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন তাহার জীবনের যত উন্নতির কারণ, 
কেবল সাধুদিগের আশীর্বাদ । বাস্তবিক সাধুসেবায় মহ্াফল। বাারা 
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সর্ধত্যাগী হইয়া ঈশ্বরের জন্ত এবং ঈশ্বরের ধর্ধপ্রচার জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করেন, যদ্দি সৌভাগাক্রমে কোন ব্যক্তি সেই সকল মহাত্মাদিগের 
সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিণামে তিনি যে অপর্ধ্যাপ্ত 
সুথে সুখী হন, ভাহার দৃষ্টান্ত দেবধি নারদ । আমি একজন মূর্খ 
অতি সামাস্থ মনুষ্য | আমার বাল্য ও যৌবনের অধিকাংশ জীবন 
কোনরূপ সামান্য সাংসারিক কার্যে গত হইয়াছে । ধর্ম্েতে সাধুতাতে 
যে কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা বহুকাল পর্যাস্ত বুঝিতে পারি নাই। 
দয়াময়ের অসাম দয়া প্রভাবে ফি আশ্চধ্য কৌশলে আমি তাহার 
ফাঁদে পড়িলাম। আমি কখন চেষ্টা করি নাই, ভাবি নাই, স্বপ্রেও 
জানিতাম না যে, আমার এরূপ অবস্থা ঘটিবে। আমি সংসারী জীব, 
কোনরূপে সংসারের যৎসামান্ত কার্ধ্য করিয়াই এ জীবন কাটাইয়া 
ঘাইব, এইরূপ সংস্কার ছিল। এখন দেখি যেখানে আসিয়াছি, জীবনে 
যাহ! ঘটিয়াছে, প্রতিদিন ঘটিতেছে, সে অতিশয় অদ্ভুত । আমি 
নির্জনে বসিয়া যখন নিজ জীবনের কথা আলোচনা করি, আমি 
আমার মধ্যেই আলো অন্ধকারের ভিন্নতা দেখিতে পাই । আমি 
ছিলাম কি, হইয়াছি কি! করিতাম কি, করিতেছি কি! ছিলাম 
কোথায়, 'আসিয়াছি কোথায়, দিন দিন যাইতেছি কোথায় ! বাস্তবিক 
আমি আপনি আপনার অবস্থা দেখিয়া মোহিত না হইয়।' থাকিতে 
পারিনা । আমাকে এ অবস্থায় কে আনিলেন? আমি ত নিজে 
'াদি নাই তাহা বিলক্ষণ দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি। সামাস্ত 
লোকের এমন উচ্চ অধিকার কোথা হইতে হইল ? আমি এমন কি 
কার্ধ্য করিলাম যে আমার এত স্তুথ *শাস্তি লাত হইল? আমার 
এই স্ুথে যে. অনেকেই সুখী হইতে ইচ্ছা! করেন দেখিতেছি। আমি ত 


৯৯0 অবিবেশন। 


্ 





কিছু বুঝি না। আমি দেখিতেছি আমি কোন একটা পরাক্রমশালী 
বলের প্রভাবে একটী চক্রের মধ্যে পতিত হইয়া গিয়া, নিজে মেই 
আশ্চর্য্য চক্রে ঘুরিতেছি। আমি সাধুসেবা দুরে থাকুক, মেবা কাহাকে 
বলে জানিতাম না। একটা পরিবারের ছুই চারিটী লোকের ভার 
আমার মন্তকে ছিল। আমি তাহাদিগকে লইয়াই ব্যতিবাস্ত থাকিতাম। 
রাত্রি দিন তাহাদিগের ভাবনা এবং কার্যালয়ের কার্য ও মনিবের 
তোষামোদেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিত। সে জীবনের আসক্তির 
কথা স্মরণ করিলেও এখন ভন করে। এখন দেখি কয়েকটী 
সর্বত্যাগী ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্বার সেবাতে আমার জীবন নিতান্ত 
লালায়িত। তাহাদিগের একটুমাত্র কষ্ট দেখিলে আমার প্রাণ কেমন 
করিয়া উঠে। তাহারা! আমার কে? পৃথিবীর সম্বন্ধে কোন সম্পর্কই ত 
আমি খুজিয়া পাই না। তবে আমার মন তাহাদের জন্ত আকুল 
হয় কেন? আমি ত্ৰাতাদিগকে কেমন করিয়া আপনার করিলাম ? 
কোথা হইতে এই ভাব আসিল? তাহারা উচ্চ আমি নীচ, তাহার! 
ধার্মিক আমি অধাম্মিক, তাহার! ধন্মের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, 
আমি কেমন করিয়া তাহাদিগের নিকট স্থান পাইলাম ? এমন 
পবিত্র ভালবাসায় কে আমাকে তাহাদের সঙ্গে বাধিলেন। আমি 
তাহাদিগকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, সেবা না করিতে “11রলে 
কষ্ট পাই। তাহারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইলে আঙার দুঃখের 
আর সীমা থাকে না । এসব কি? ইহার অর্থই বা কি? এসকল 
কি পৃথিবীর কোন স্বার্থসাধন জন্য ? আমার মনের অবস্থা আমি বেশ 
করিয়া ভাবিয়! চিন্তিয়া দেখিয়াছি, পৃথিবীর স্বার্থ ত কিছুই দেখিতে 
গাই না। তবে কেন এমন হইল? আবার দেখি সেই মহাত্মাদিগের 
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সহবাসে থাকিয়া ঠাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, কন্তাদিগের সম্বেও আমার 
বিশেষ আত্মীয়তা" হইয়াছে । তাহাদের ন্যায় তীহাদের আত্মীয়গণ 
আমার নিজের আত্মীয় হইয়াছেন । এখন দেখি সেই পদ্ধিবারটা নিতান্ত 
ছোট নহে। পূর্বজীবনে তিন চারটা পরিবার চানাইতেই' অস্থির 
হইতাম, এখন ৬০1৬৫টার ভার বহন করিতেও আনন্দ হয়। কোন 
ভাবনা! নাই, ভয় নাই, কেবল আনন্দ। অধিক কি, পূর্বে তিন 
চারটার জন্ত যত শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত, এখন এতগুলি 
লোকের জন্ত তাহার অদ্ধেকও শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না। 
এ সব অস্ভুত ব্যাপার কি না আপনারাই তাহা বিচার করুন। দীন 
দুঃখী অনুপযুক্ত মূর্থের হস্তে কে এই স্বগীয় পরিবারের ভার প্রদান 
করিলেন? একটী দুইটা করিয়া ক্রমে দশ বারটী পরিবার আসিয়। 
সম্মিলিত হইয়াছেন। ব্রাহ্ষগণ, আপনার! বলুন ইহার ভিতর কোন 
অলৌকিক শঞ্তি কার্য করিতেছেন কি না? আমি আপনাদিগকে 
আধ্যাশ্িক কোন বিষয় চিন্তা করিতে বলিতেছি না । কেবল এই 
সকল বাহিরের বাপার দেঁখিয়াই আপনারা বলুন, এই সকল ব্যাপার 
কি? আমি জানি আমার ন্তায় অনেকেই আপন আপন পরিবারের 
ভার লইয়! নিতান্ত কষ্টে কালযাপন করেন, অপরিমিত পরিশ্রম ও 
ভাবনাতে অনেকেরই দেহ মন অবসন্ন হইয়া পড়ে । তাহারা এই 
আশ্চর্য স্বর্গীয় পরিবারের ভরণপোষণ বিবরণ শ্রবণ “করিলে নিতান্তই 
আশ্চধ্য হইবেন। এই সকল মহাত্মাদিগের প্রথমকার জীবনে কষ্টের 
আর অবধি ছিল না । আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি অর্থাতাবে ইহাদিগকে 
অধিকাংশ দিন উপবাসী, একসন্ধ্যাহারী হইয়া থাকিতে হইত। 
কোন কোন দিন এমনও হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটা চাল সংগ্রহ 


১৩৪ অধিবেশন । 
হইল। তরকারীর অভাবে কাটানটের শাক, ছুপাটী ফুল (যাহা 
নিতান্ত অকাল না হইলে আর কেহ মুখে তৌলে না) তাহারই 
তরকারী করিয়া আনন্দমমনে আহার করিয়াছেন। এত যে কষ্ট 
তথাপি ইহাদের মুখের প্রসন্নভাব কখন কমিত না। সর্বদা আমোদ 
আহ্লাদ করিয়া আপনাদের প্রভুর কার্ধ্য করিয়া বেড়াইতেন। এই 
কষ্টের সঙয় কাহার কাহার সস্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটা সন্তান 
কেবলমাত্র প্রস্থতির উপযুক্ত আহার অভাবে এককূপ চিররোগশ্রস্ত 
হইয়া কষ্ট পাইতেছে। দয়াময় ঈশ্বর ইহাদিগকে ভাল করিয়া পরীক্ষা 
করিয়া জগতের নিকট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছেন। আহার মঙ্গল 
অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারিবে? তিনি কি ভাবে কখন কি কার্য 
করেন তাহা তিনিই জানেন। সেই সকল মহাত্মাদিগের অবস্থা 
আজ কাল কি হইয়াছে? ধাঁহাঁদের দিন এ্ররূপ কষ্টে গিয়াছে আজ 
ঈশ্বর প্রসাদে পৃথিবী সম্বন্ধেও তাহারা অনেক পরিমাণে স্থখী হইয়াছেন। 
তাহা পৃথিবীর সুখ চান নাই, আপনাদিগের কিন্বা পবিবারগণের 
উদর অগ্নের জন্তও কখন তাহাকে বলেন নাই, কলা কি আহার করিব 
এ ভাবনাও কথন ভাবেন নাই, ধাহার কার্য করিতে তাহারা দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, একমাত্র তাহার উপরেই তাহার! সম্পূর্ণরূপে বিশ্বান 
স্থাপন করিয়া, আপন আপন জীবনের কার্য্য করিয়া আমি.” 
দয়াময় যখন দেঁধিলেন তাহার সন্তানগণ যথার্থই সর্কতযাগী হইস্া 
উাহারই জন্য প্রাণকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন তিনি আপনি আসিয়া 
উহাদের ভরণপোষণ প্রতিপালনের ভার সমস্ত নিজে লইলেন। তিনি 
ধাভাদের ভার স্বয়ং গ্রহণ “করেন পৃথিবীর মধ্যে তাহারাই ধন্য! 
আমাদের দয়াময় পিতা তাহার সকল পুত্র কণ্ঠাগ্রণের ভার লইতেই 
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প্রস্তুত রহিয়াছেন, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া! আমর! যে তাহাকে ভার 
দিতে পারি না। আমরা আমাদের নিজের বুদ্ধি ক্ষমতাকে বড় যনে 
করি। আমরা নিজের ক্ষুদ্রতা অমারত। জানিয়াও তাহাতে নির্ভর 
করিতে পারি না। যাহার একমাত্র ইচ্ছাতে সমস্ত ব্রহ্মা পরিচালিত 
হইতেছে, ধাহাকে আমর সর্ধশক্তিমান্‌, সর্বমূলাধার, সকল এরশ্বর্যোর 
স্বামী বলিয়া মুখে ব্যাখ্যা করি, কার্যের সময় আমরা আমাদের 
জীবনের ভার তাহাকে দিতে কুন্িত হই । কৈ আমাদের মধ্যে কয় 
বাক্তি তাহাকে আপনাদের সর্বস্ব দান করিতে পারিতেছি। তাহাকে 
বিশ্বাসকরি কৈ? যদি সেক্ধপ বিশ্বাস থাকিত, নিশ্চয় জীবন অন্তর্ূপ 
হইত্ব। একমাত্র বিশ্বাস না থাকাতেই আমরা তাহাকে সব্বস্ব দিতে 
অক্ষম। দয়াময় কত দিনে আমাদিগকে এই অবিশ্বাস হইতে মুক্ত 
করিবেন! ছুঃখী গ্রচারকগণ তাহাকে বিশ্বাম করিয়। তাহাতে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছেন। তিনিও--আমি নিশ্চয় বলিতোছি-- স্বয়ং ইহাদের 
সকল ভার লইয়া চালাইতেছেন। ইহাদের প্রাত্যহিক জীবনের 
সামান্ত সামান্ত কার্ধযও তাহার দ্বারাই পরিচালিত হয়। প্দারা সত 
ধন গ্রাণ, যে করে আমায় অর্পণ, তাহার সকল ভার মাথায় করে বই” 
দয়াময়ের এই কথার প্রতিদিনই প্রমাণ দেখিতেছি। অতি অদ্ভুত 
স্বর্গীয় পরিবারের কার্য বিবরণ! কে আনে, কে দের, কিছুই ঠিক 
নাই, অথচ প্রতিদিন এতগুলি লোক আহার পাইতেছে, আবশ্কীয় 
বস্ত্র পাইতেছে, সকলেরই দিন একরূপ স্থুথে কাটিয়া যাইতেছে। 
তিনি স্বপ্ং গৃহলক্ষ্মী হইয়া! সকলের অন্ন বস্ত্র যোগাইভেছেন। এই 
পরিবারের সকলই অদ্ভুত । এমন সময় ছিল যে সময় ইহাদিগের 
মস্তক রাখিবার স্থান পর্যাস্ত ছিল না, উপাসনা করিবার একটু মাত্র 


১৩৬ অধিবেশন । 
স্থান ডি না, কিন্তু অভি এই, দয়াময়ের বাজে কোন অস্ুুবিধাই 
থাকে না। এই ছুঃখী লোকদিগের অভাব বুঝিয়া ভিনি একটা 
স্থন্র মন্দির, একটা ভ্রাহ্সশ্মিলনগূহ, তৎপরে পরিবার সন্তানাদি 
লইয়া! বসবাল করিবার জন্য রাজ প্রাসাদের ন্যায় অট্টালিকা প্রস্তুত 
করিয়া দিয়াছেন। এই সমুদয়ে লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। 
ধাহাদিগের একটী পয়সা নাই, কল্য কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই, 
তাহাদের নিমিত্ত এত টাকা কে আনিল, কেমন কক্দিয়া হইল, ইহ! 
ভাবিলে কি চক্ষের জল সম্বরণ করা যায়? জগতে বদি কিছু আশ্চর্য্য 
ঘটন! থাকে তাহা হইলে ইহার গ্থায় আশ্চধ্য কি হইতে পারে? 
তক্তবংসল হরি শরণাগত বাক্কিদিগের জন্ত কতই করিতেছেন । 
কয়েক বৎসর পুর্বে যাহাদের মানিক ত্রিশ টাকা সংগ্রহ হওয়া নিতাস্ত 
কষ্টকর ছিল, আজ তাহাদের বাৎসরিক ছয় সাত সহন্র টাকা আয়। 
তিনি যে অতি সামান্ত ব্যাপার হইতে মহৎ কার্য করেন তাহাতে 
আর কে সন্দেহ করিবে? ইহার দৃষ্টান্ত লে লুলভ সমাচার পত্রিকার 
বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

স্থলত সমাচার একখানি ক্ষুদ্র এক পয়সার কাগজ । নয় বৎসর 
অতীত হইল এই কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে । এই অতি ক্ষুদ্র টপায়ে 
প্রচারের কত অধিক সাহাঘা হইতেছে । এই আশ্চদয বাপ' দেখিয়া 
পুরাণে কণিকা মাত্র শাকে ষাট হাজার লোককে আহার করান 
এবং পাঁচ থণ্ড রোটিকান্তে পাঁচ হাজার লোকাক উদর পূর্ণ করিয়া 
আহার দেওয়ার ফষে আখ্যায়িকা আছে, তাহা! আর কেবল কবির 
কল্পনা বলিয়া বোধ হয় ন । তক্তবৎংসল হরি ভক্তের মান রক্ষার জন্য 
অদ্ভুত লীলা সম্পন্ন করিনা থাকেন। এই এক পয়সা কাগজের 
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ছাপা ও কাগজের আয় বাদে এ পধ্যন্ত প্রায় ১৫০*২ টাকা অনাদায়, 
১০০০২--১২০৯২ টাকা এখনও পাওনা রহিয়াছে । প্রতি বৎসর 
ছয় সাত শত টাকা করিক্বা প্রচারের সাহাধ্য পাওয়া ' যায় । 
দেখুন কিন্ধূপ সামান্টি উপায়ে দয়াময় ঈশ্বর তাহার পরিবার 
চালাইতেছেন। এই কাগজ দেখিয়া কত লোক এক পয়সার কাগজ 
বাহির করিল, অল্প সময় মধো সে সব কোথায় গেল। কেবল 
এই কাগজে তাহার গু অভিপ্রায় আছে বলিয়াই এই আশ্চর্য 
ব্যাপার ঘটিতেছে। 

এই স্থলে গত বর্ষের আয় বায় বিবরণ পাঠানস্তর ;-- 

এই আয় বায় দেখিলেই বুঝা যায়, কেমন আশ্চর্যযবূপে স্বয়ং 
পরমেশ্বর এই স্বর্গীয় পরিবার গঠিত করিতেছেন । বাস্তবিকই তিনি 
ইহার সমস্ত কাধ্য করেন। তিনি জননীরূপে এই সংসারে বর্তমান 
থাকিয়া সন্তান সম্ভতিকে প্রতিপালন করিতেছেন, উপযুক্তর্ূপে সকলকে 
জ্ঞান ধন্ধে উন্নত করিতেছেন, রোগের সময় ওধধ ও পথ্য দিয়! 
সকলকে সুস্থ সবল করিতেছেন, সকলের অভাব মোচন করিতেছেন, 
পুত্র কন্তাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে স্বরং কন্তা পাত্র জুটাইয়া 
দিতেছেন, পৃথিবী সম্বন্ধে বাহারা অতি ছোট বলিয়া লোকে বিশ্বাস 
করে তাহাদের কগ্ঠার সহিত উচ্চতম রাজার পরিণুর কার্য সম্পন্ন 
করিকা দিয়া কত লীলাই দেখাইতেছেন। আমি তাহার কোন্‌ 
কার্ষোর পরিচয় দিব আমি যখন একাকী তাহার দয়ার কথ।, 
প্রতিদিনের কাধ্যের কথা, প্রতিধিনের অভাব মোচনের কথা ভাবিয়া 
দেখি, আমার হৃদয় যে উচ্চৈঃস্ববে কীদিয়া বলে জননী ঘন্ত, যথেষ্ট 
চইয়াছে, যাহা দেখাইয়াছ তাহাতেই শত সহশ্র পাপী উদ্ধারের উপাক 
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নি মা, দির কর, আর যেন কখন অবিশ্বাসী না হই। 
ক্ষুদ মনুষ্য তোমার কাধ্য বুঝিতে না পারিয়। তোমাকে কত কথাই 
বলে, ,তোমাকে জোর করিয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করে। বলে 
ঞ্টী কেন হইল, এর অর্থ কি, এরূপ কেন করিলে? জগদীশ 
তুমি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা কর, তাহাদিগকে ত্বরায় শুভ বুদ্ধি 
প্রদান কর। নববিধানের মাহায্ম্য তুমি সকলকে বুঝাইয়৷ দাও, 
সকলকে আশীব্বাদ কর। যেসকল দাতা! তোমার কার্যের সহায়তা 
করিতেছেন, তুমি তাহাদের সকলকে আনীব্বাদদ কর। সকলের মনে 
সন্ভাব সাধুভাব বিধান করিয়া আমাদের এই বাৎসরিক উৎসবের 
আনন্দ সম্ভোগ করাও । 

আমি উপস্থিত এবং অন্পস্থিত প্রচারকাধ্যের সাহাযাকারী 
দাতািগের চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। 

অনন্তর নিন্ললিখিত শিদ্ধীরণগুলি স্থিরতর হইল । 

১। এই সভা ইউরোপ এবং আমেরিকাস্থ সমুদয় উদার, 
একেশ্বরবাদী, দেশহিতৈষা এবং দেশসংস্কারকগণকে বামিক সাদর 
সম্ভাষণ অর্পণ করিতেছে । 

এহ নিদ্ধীরণের সঙ্গে মিস্‌ ফান্সিল কবের আরোগা সংবাদ প্রদত্ত 
হইল; প্রফেসূর ম্যাক্স মূলরকে ইউরোপ এবং ভারতব্ধে *দারমত 
প্রবর্তনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। 

৯1 গবর্ণমেন্ট এ দেশে বে মত কাধ্য লাধন করিয়াছেন তজ্জন্ত 
কৃতদ্তা অর্পণ করিয়া, সমু ভিক্টোরিয়া ধাহার বাজতে বিশেষ 
কুশল হইয়াছে। তৎপ্রতি একান্ত রাজতক্কি প্রকাশ করা হয়। 

৩। ভারতবর্ষায় প্রাঙ্গসমাজের কাঁধ্য নির্বাছ জন্থ কমিটি 
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সপ, 


স্থাপিত হয়। পুর্ব সভ্যগণের অতিরিক্ত নিম্নলিখিত সভাগ ৭ 
মনোনীত হন। | 
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দটাদ ধর। 
এ. ১ দীননাথ চক্রবন্তী। 
«১ ক্ষেতরমোহন দত্ত । 

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন নিয়লিখিত কথাগুলি 
বলিয়া সভার কার্য শেষ করিলেন £_ 

যদিও আমরা অনেক সময় আশার কথা বলিয্াা। থাকি, তথাপি 
সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য 
সত্যই আমাদিগের উন্নতি হইতেছে কি না, বংসরান্তে তাহা একবার 
আলোচনা করিয়া দেখা উচিত 1 এই সভাতে সব্ব প্রথমে এই কর্তব্য 
যে, দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভগ্বী ধশ্ম প্রচারকাধ্যে আমাদিগের 
আন্ুঝুলা করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্তবাদ দেওয়া । যে সকল কাধ্য 
বিবরণ পাঠ হইল তাহ! শ্রবণ করিয়া, সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, গত বৎসর কোন প্রকার আঙ্গকুলোর অভাব হয নাই । 

গত বৎসর প্রায় দশ সহ টাকা প্রচারের জন্ত প্রাপ্ত হওয়। 
গিয়াছে । দ্বিতীয় কথা লোকের সাহাধ্য | ঈশ্বরের কার্ধা নিব্বাহ জন্ত 
যত লোকের সাহাধা আবশ্তক, ঈশ্বর তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। 
বিশ্বানীদিগের দল অটল রহিয়াছে । লোক সংখ্যা হাস হয় নাই, 
এবং বিশ্বানীদিগের আশা উৎসাহ পুর্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে । 
এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া, বিবেকের আপোকান্ুসারে আমি 
এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের আক্রমণকারীপদিগকে 
ধন্টবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া একটী শব আছে, সে 


কা, 








শব্ধ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ে প্রেম ক্ষমা শুষ্ক হুইয়! যাঁয়। কি 
আমি জানি এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, 
ইহা ঈশ্বরের হস্তরচিত, সুতরাং ইহার শক্র নাই। সর্রশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরের শক্র নাই) ঈশ্বর শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই ভরাহার রাজ্োর 
কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিপদ দ্বার! তিনি তাহার সাধকদিগের 
বিশ্বাস প্রবল করেন। বিনোধীদিগের আক্রমণে সাধকদিগের সমূহ 
উপকার হয়। এইজন্ত সাঁধকেছ্। বিরোধীদিগের চরণগলে পড়িয়া 
তাহাদিগকে প্রণাম করেন৷ যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন 
না হইভ, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবলা হইয়াছে, 
আর দশ বংসরেও তাহা হইত নাঁ। বিরোধ যদি না হইত এ 
সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইতাম নাঁ। গত বংসরের আন্দোলনে 
বাক্মসমাজের এক শত বৎসর পরমাধু বুদ্ধি হইল । ব্রাহ্মের! নিরুংসাহী 
হইতেছিলেন, প্রচারকদিগের উৎসাহ হাপ হইতেছিল, এই বিরোধ 
না হইলে তাহাদিগের উৎসাহ উত্তেজিত হইত না। প্রচার হাত! 
(1281১671007) না হইলে ঈশ্বরের সম্তানগণ উত্তেজিত হতেন না| 
আক্রমণে ও কুৎসিত কথা শুনিয়! বিশ্বাসীদিগের হৃদয় আরও সাধু 
ও ওৎসাহী ভইল। ভাঁরুতবর্ষীয় বাহ্মসমাজের ক্ষমা গুগ দশৎণ বৃদ্ধি 
হইরাছে। ধাঁকদিকে যেমন ক্ষমাগডণ বাড়িয়াছে। অন্তগি $ কার্য 
সম্বন্ধে আবার সিংহের আন্ফালন । গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচারযা! 
এবং নানা প্রকাঁর পুস্তকাদি প্রচার ভইয়াছে। অনুরাগ উৎসাহের 
হাস দেখা যায় না। হাটে মাঠে গরিৰদিগের জন্ত কীর্তন এবং 
বস্ত তাঁদি, যুবাদিগের জন্থ ব্রহ্মবিগ্ভালয় প্রভৃতি রীতি পূর্বে ছিল না। 
পূর্বে ঘরের ভিতর আসিয়া সহজ্জাবধি লোক ন্ুুশিক্ষা লাভ করিত, 
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কিন্তু গত বসর হাজার হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাহ্ম 
প্রচারিত হইয়াছে । কোথাও ভক্তি, আশা, উৎসাহের প্রদীপ নির্বাণ 
হয় নাই। বে 
এই ভারতবর্ধীয় ত্রা্ষদমাজ ঈশ্বরের কীর্ি। ধাহারা এই 
সমাজকে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ করেন, তাহারা! ইহার গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছেন । অতএব বিবোরীদিগকে ও এই সমাজের কৃতজ্ঞতা 
দেওয়া উচিত। পূর্বেও বলা হইয়াছে তারতবর্ষীয় ব্রান্মসমাজের শক্র 
নাই, এই সমাজের শক্র হইতে পারে না। শত্রুতা করিয়া কেহই 
এই সমাজের বীজ নষ্ট করিতে পাঁরে না । যে ভূমির উপরে এই 
সমাজ স্থাপিত সেই ভূমির গুণে এবং এই সমাজের বীজের গুণে এই 
সমাজ-বুক্ষ অস্কুরিত হইতেছে । ভারতবধীয় ত্রাহ্মসমাজের শক্র নাই, 
প্রতোকেই ইহার মিত্র । শত্রদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি 
হয়, এই সমাজের সাধকদ্দিগের উপাসনা মিষ্ঠতর হয়। বিরোধীদিগের 
কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের ঈশ্বরদর্শন উজ্জলতর হইয়াছে । গত 
বৎসর ষে প্রকার ধর্মের আন্দোলন দেখা গিয়াছে এমন আর বহুকাল 
দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন অবিশ্বাস নিরাশ! সংসারাসক্তিতে 
সকল শ্রেণীর লোক মারা যাইতেছে, এইজস্ত তিনি যথাকালে এক 
মহা আন্দৌলন অগ্নি জালিয়! দিলেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি 
সকল সম্প্রদায়ের মধোও এখন বিশেষ আন্দোলন হইতেছে । এখন 
একটা উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই শত শত লোক তাহা আসিয়া শ্রৰণ 
করে। কিন্তু বঙ্গদেশ এখন লোকসংখা! চায় না, এখন দেশ এই চায় ষে 
ধন্মু গঠিত হউক । খাঁটি অটল বিশ্বাসী ইইজন দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ষ 
ব্রাঙ্গধন্্ন গ্রহণ করিবে । বার জনে পৃথিবী জয় করিয়াছে ইহ! তোমাদের 





রি অধিবেশন | 
মনে আছে। তোমরা পনর টিয়ার জনে কি একটা, দ্র দেশ ভারতবর্ষ 
জন্ন করিতে পাঁর না? ঘনীভূত সাধন দেখাও । তোমাদের শত্রু নাই। 
যাহারা মুনে করে তোমাদের শত্রুতা করিতেছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে 
তাহারাও কল্যাণ করিতেছে । বিলাতের কুমারী কলেট অনেক 
দিন তোমাদের বন্ধুর কার্য করিয়াছেন, এখন যদি তিনি তোমাদের 
বিরুদ্ধে শক্রর স্তায় ব্যবহার করেন তাহা দ্বারা তোমাদের কল্যাণ 
হইবে। তাহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই । 
ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বুদ্ধি হইতেছে । জননীর 
গর্ভে সিংহ ছিল এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম প্রকাশ হয় নাই। 
দিংহরবে এখন ত্রাহ্মধরন্ম প্রচার হইবে | গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশ 
দেশান্তরে ছুটিবে, আশা করি সমুদ্র পারে যাইতে পারে । ঈশ্বরের 
এমন্ই কৌশল যে ভারতবষীয় ব্রাহ্মসমাজের শক্রদিগের 'অভিশাপ 
আশীর্ধাদে পরিণত হয়। শক্রদিগের আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় 
প্রচার যাত্রার স্ষ্টি হইয়াছে । অতএব যেমন ভাই বন্ধুদিগকে 
প্রেমালিঙ্গন করিস্কা থাক, সেইরূপ ঘে সকল শত্রদিগের দ্বারা তোমাদের 
এত উপকার হইল, যাহাতে তাহাদের কল্যাণ হয় ঈশ্বরের নিকট 
এজন্য একটা প্রেমফুল ফেলিয়া দিও । দেখ স্নেহময়ীর স্নেছে প্র“ম 
হইতে এই পর্য্যন্ত শত্রুরা আমাদের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিছ হম, 
সে সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাহাদের অভিশাপ আশীর্বাদ হইয়াছে । 
ধাহারা ঈশ্বরের অধীন, তাহাদের কাছে কামানের গোলা সনোশ হইয়া 
যায়। আর দেখ ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের 
মদোও একটা ব্রহ্ধতক্তও ব্রাক্মদমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের 
মা, ভক্র তাহাকে ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্ষের পক্ষে 
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সম্ভব নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন দুই একজন বিশ্বালী 
ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্গীমাজ ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাহার মনে কি 
আছে কে জানে? এইটা অন্রান্ত সত্য যে একটা বিশ্বাসীও যায় 
নাই। যদি কোন বিশ্বাসী লুকাইরা থাকেন, ঈশ্বর তাহার বিশ্বাস 
অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাহাকে লইয়া আসিবেন। এই ঘে প্রচারকের! 
নিকটে আছেন, ইহারাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত কেহ বিশ হাত 
দুরে রহিয়াছেন। 

যত রকম অবিশ্বাম আছে বৎসর বৎসর তাহা বাহির করিয়। 
দেওয়া হইতেছে। ব্রাঙ্মদমাজ ঝাড়া হইতেছে । এক্ষণে অবিশ্বাসী, 
অন্লধিশ্বাসী থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে এসে জঙ্জীল পরিফার 
করিতেছেন। ঈশ্বর এই ভারতবধীয় ত্রাহ্মঘমাজের বিচারপতি এবং 
নেতাঁ। ইহা কেশবচন্ত্র সেনের ব্রাঙ্গলমাজ নহে। ঈশ্বর তাহার 
(বশ্থানীদিগকে শণীবদ্ধ করিতেছেন। তিনি লোক সংখা চাহেন 
না। তিনি এমন গুটিকতক লোক চাহেন যাহার! রাস্তার লোকের 
জালার জলে ঠাহার অন্ত্রঃপুরে চলিয়া গিয়া জমাট সাধন করিবে। 
অতএব শক্রদিগের আক্রমণে যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং বিশ্বজননীর 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়! ঘনতর গ্রেমস্তুধা পান করা যায়, তবে দেই 
শক্রধিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে? এই সভাতে এই প্রস্তাব 
হইল যে বি:হাপাধিগক ধন্তবাদ করা হয়| |] 


১৪৪... :  অধিবেশন। 
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ভারতব্ষায় ব্রাক্ম সমাজের বাধধিক অধিবেশন । 
বৃহস্পতিবার, ৮ই মাঘ, ১৮০২ শক; ২০শে জাহ্ুয়ারি। ১৮৮১ খৃষ্টান । 


অগ্ধ তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজের বাধিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে 
প্রার্থনা সঙ্গীতানন্তর গত বর্ষের রিপোর্ট পঠিত হয়। রিপোটে গত 
বর্ষের উৎসব বিবরণ, মহধি সমাগম, প্রান্তরগত বক্তৃতা, প্রচারযাত্রা, 
্রহ্মবিষ্ভালয়, পুস্তক প্রকটন সভা, বিধানভারত প্রভৃতি পুস্তক, প্রচারক, 
সাধক, প্রচারকাধা, সাধারণের মত, এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ 
হহয়াছিল। লক্ষৌর বাবু বিশ্বনাথ রায়ের প্রস্তাবে বাবু গোপীকঞ্ণ 
সেনের পোষকতায় রিপোর্ট পরিগৃহীত হইল। ভোলানাথ সরা, ভাই 
গোপাল রাও প্রভৃতি বথ্ে প্রার্থনাসদাজের প্রধান আঠার জন সভ্য 
কর্তৃক সভাপতির (ব্রঙ্জানন্দ কেশবচন্দ্র সেন) নামে লিখিত পঙ্ডিকা 
সভাপতি সভায় উপস্থিত করিলেন। এই পত্রিকার মন এই যে, 
তত্রত্য সভাগণ নকল বিষয়ে এক মত না হইলেও ব্রাঙ্ধলমা জর 
সঙ্গে ঘনি সঙ্বন্থে সন্দদ্ধ! তাহাদের অভিলাষ, ক্রাঙ্ছদমাজ না; ভাগে 
বিভক্ত হইন্া হীনবল না হয় তজ্জগ্ঠ এই বিশেষ সময়ে বত্্র করা হয়। 
ভা প্রতাপচন্ত্র মন্ছুমদার এই পত্রিকার গুরুত্ব এদণন কররিগেন। 
পত্রিকা সভায় পরিগৃহীত হইয়া শীস্ ইহার উন্তর লিখিত হইবে স্থির 
হহল। এতন্বিবয়ে আলোচনা হুইয়া নিদ্ধারিত হইল যে ০ 

নববিধানের প্রধান মতসকল ইংরেজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উদ, 
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দিশ্ধী, মহারাষ্ট্র, সংস্কৃত, উড়িয্লা, তামিল, এবং তেলেগু ভাষায় লিপিবদ্ধ 
হইয়া বিতরিত হয় | . 

ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদারের প্রস্তাবে এবং শ্রীধুক্ত নেবাল রায়ের 
পোষকতার় নিদ্ধীরণ হইল যে) 

সভাযতর দেশের বিভিন্নাং,শ বিজ্ঞান এবং উদার জ্ঞানের বে উন্নতি 
হইতেছে তন্ধারা ঈশ্বরের মন্দির চূঢ়তর হইধে বিশ্বাস করিয়া এই 
সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন 

লাহোরের শ্রীমৎ কাশীরামের প্রস্তাবে এবং ভাই কাস্তিচন্ত্র মিত্রের 
পোষকতার নিদ্ধীরণ হইল থে $-- 

কলিকাতা এবং মফঃম্বলে বাহার! ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের 
প্রচারক এবং তাহাদিগের পরিবারের সাস্থাধ্যার্থ প্রচার বিভাগে দান 
অথবা অন্ত প্রকারে সাহাবা করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সভা সরল 
ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন । 

শ্ীবুক্ত নেবাল রাওয়ের প্রস্তাবে এবং বালেশ্বরের শ্রীযুক্ত ভগবান 
চক্র দাসের পোষকতায় নির্ধারণ হইল যে )-- 

্রাহ্মপমাজে যে অনেক বিভাগ ও বিভাগের বিভাগ হইতেছে 
তজ্জন্ত এই সভা ছ্ঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং বিশ্বাস করেন ও 
প্রার্থনা করেন যে যথাসময়ে নববিধানে সমুদয় মিলিত হইবে । 

শ্রীদুক্ত নেবাল রাও এই মর্দে বলিলেন, যদিও নান বিভাগে 
বিভক্ত হওয়! ছুঃখকর বটে, তথাপি তাহার এক বিষয়ে এই আহ্লাদ 
ধে, এই ছুঃখের ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের ,বিষয় আছে। কেন না 
বিভাগ ও শ্বাতন্ত্র ভিন্ন পরিশেষে সমুদয়ের একতা সম্পাদিত হওয়া! 
সম্ভবপর নহে । কোথায় এই একতা হইবে জিজ্ঞাসিত হইলে। তিনি 


১৯ 


অনায়াসে নধবিধানের দিকে না নির্দেশ টি পারেন। ্ 








০০ 


লক্ষিত না হইয়া এ বট | কারণ রি রে গ্রাশক্ত্ে 
সমুদয়কে এক করিবে । বাবু ক্কষ্খবিহারী সেনের প্রস্তাবে ভাই বঙ্গচন্তর 
রায়ের পোবকতায় নিদ্ধীরণ হই« যে 3-- 

ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজের টিরোধীগণ ধাহারা বিবিধ উপায়ে 
ইহার কার্ধা প্রতিরুদ্ধ করিতে বত্রু করিরাছেন, ইহার স্ভাগণের 
প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, ইহার কাধ্যকারকগণকে নিন্দিত এবং 
অন্ত প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে বন্্ু করিয়াছেন, এই সভা তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, কেন ন' তন্ডারা শ্টীহারা পাকতহঃ বার্থ 
বিগ্বাঘগণের ভক্তি ও উত্সাহ বন্ধিত ক করিয়াছেন | 

ভারতবর্ধায় ব্রাহ্মদমাজের প্রতি হংলপ্ডের কি প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছে 
ততপ্রতি সভাপতি সভার মনোধোগ আকষণ করিরা বললেন, 
প্রোকেসর মনিয়ার উইলিয়ম এবং ভট্টনোক্ষমূলর টাইম্সে যে প্র 
ঢুই পত্রেরই উত্তর নিখিত 


চক] 


লিখিয়াছিলেন, প্রচারকসতা কইতে ডে 
হইয়াছে । এ পত্র যথাবময়ে প্রকাশিত হইতে পারে । অনেকের 
বিশ্বাস ছিল বে “প্রাফেলর মনিয়ার উহলিরম ভারতবধীয় ব্রাহ্মলম' জর 
বিরোধী । কিছ তাহার নিকট হইন্তে হে! যে পত্র ”* এাছেন 
তাহাতে এ সংশর ভিরোহিত হইস্াঞে তিনি লিখিয়াছেন ++ 

“মামি অকৃনফোড এবং অন্ত ভারতবর্ধীর ব্রাঙ্গমমাজ সম্বন্ধে 
বে ছই বনু ঠা করিরাছি, তাহা অবস্ত আপনি এতদিন শুনিতে 
পাইন্াছেন। বদি সে রক্ত, তা পঞিকায় দেখা হইয়া থাকে, তবে যেন 
বুঝা হত যে এখনও উহা পরিশুনধরূপে প্রকাশিত হয় শাই। অবগ্ঠ 


তীর র্গামাজ । ৪১ ১৪৭, 


পপ নপক সপ 
পিপাদাীপিতল সত পিপিপি শপ পীস্পীপপপীপসিপাসপিপপপিাশিপাশশিাশিতিপপশীপা 


আমি আপনাদের মগুলীতে যে বিভাগ হইয়াছে তজ্জন্য ছুঃখ প্রকশি 
করিয়াছি, কিন্তু যর্তক্ষণ না আমি উভয়দিকের বিবরণ লাভ করিতেছি 
ততদিন বক্তা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত থাকিব। এ বিষয়,নিশ্চয় 
জানিবেন আমার অভিলাষ কেবল সত্য বল1।৮ 

ভাই প্রতাপচন্ত্র মঙ্জুমদার বলিলেন, এখন সময় হইয়াছে যে 
ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে যে সকল মিথা। নিন্দা ও অবর্থাপ্রতিপাদন 
হইয়াছে, তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা হয়। কেন না যথার্থ বিষয় 
জানিতে পারিলে লোকের মন বে নিঃসংশয় হয় ইহা তিনি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । সিক্ষুবাসা হ্।দুক্ত তারার্টাদ বলিলেন এ কর্তব্য নিতান্ত 
গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। ইংলচগর একটী বিগ্ভাবতী স্ত্রী যে বাষিক 
বিবরণ বাহির করিয়াছেন, তাভা এতদূর ভ্রান্তি উৎপাদক যে শন 
তাহার প্রতিবাদ হওর! প্রয়োজন | শ্রীযুক্ত নেবাল রায়ের প্রস্তাবে 
এবৎ বাবু রাজমোহন বস্থুর পোষকতায় নিদ্ধারণ হইল যে )-- 

ভাই প্রতাপচন্দ্র মন্ভমপার সমুদয় অযথালিপি খণ্ডন করিয়া 
সাধারণের মনের অযথাসংস্কার বিদূবিত করেন । 

ভাই ব্রেলোকানাথ সান্তালের প্রস্তাবে এবং সমগ্র সভার পোষকতায় 
নিদ্ধীরণ হইল ষে 7. 

রন্ীমতী সম্রাট ভিক্টোরিয়া মহোদয়ার শাসনে যে প্রভৃত কল্যাণ 
সম্ভোগ হইতেছে, তজ্জন্য সমুদয় রাজভক্ত ত্রাহ্গগণের হৃদয়ের যখোচিত 
ধন্ঠবাদ অর্পিত হয়। 

সভা তঙ্গ হইবার পুর্বে সভাপতি বলিলেন যে, জী 
বাহ্ষমাজের প্রচারকগণের নামের অগ্রে কোন একটা উপাধি সংযুক্ত 
করা হয়। অনেক দিন হইল ভাই নাম প্রচলিস্ত হইয়াছে। এ 


১৪৮ অধিবেশন । 





নাম ব্যতীত অন্ত নাম যেমন বাব! প্রভৃতি সংযুক্ত হওয়া সমুচিত 
নহে। কেন না তাহাতে দোষ আসিবে। ব্রা্মনমাজ ভাই ভিন্ন 
অন্ত কিছু বলিতে পারেন নাঁ। কারণ ভাই নাম সাধারণের সঙ্গে 
সমতা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং যথার্থ বিনয় প্রকাশ করে। অতএব 
তিনি প্রস্তাব করেন, তীহাদ্িগের নামের অগ্রে “শ্রদ্ধেয় ভাই” এই 
উপাধি সংযুক্ত কর! হয় । 


শম্পার 


ঘাপঞ্চাশণম মাঘোৎসব । 
৩৩৩৮৮ 
ভারতব্ীঁয় ব্রাহ্মাসমাজের সাধারণ সভা । 
বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ, ১৮০৩ শক) ১৯শে জানুয়ারি, ১৮৮২ খুষ্টা | 


বেলা ৪০ ঘটিকার সমপ়্ আলবার্ট হল গৃহে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্গ- 
স্মাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, আচার্য্য মভাশম়্ সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলে, জধুক্ত বাবু কুষ্খবিহ্ারী পেন, এম, এ, গত 
বৎসরের সংক্ষিপ্ত কাধ্য-বিবরণ পাঠ করেন। স্থানাভাবে অ'মরা 
সে সমস্ত ধর্তত্ব পত্রিকায় গ্রকাশ করিতে পারিলাম না। ষ্াহার 
শাঠ সমাণ্ড হইলে, ভাই কাস্তিচন্ত্র মিজ নিম্লিখিত বিবণটা পাঠ 
করিলেন £-- 

আমি যখন মনে মনে চিন্তা করি আমি কেন কায়স্থ বংশে 
জন্মিলাম, তখন আমার গ্রতি আমার বড় সম্মান বাড়ে এবং আপনাকে 
আপনি সৌস্ডাগাবান্‌ বলিয়া স্থ্থীহই। একদিকে যেষন এই বিস্তীর্ণ 


ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মপমাজ । ১৪৯ 





ংশের লোক সকল ছুঃথে পড়িয়া! নিতান্ত নীচ ব্যবসায় করিয়া! থাকে, 
অপর দিকে তেমনই আবার এই কায়স্থরাই দেখিতেছি বড় উচ্চপদ 
পাইতেছে। বর্তমান নববিধানে কায়স্থের বড় আদর বাড়িয়াছে। 
নববিধান সকলকে বিনীত ভাবে সেবক হইবার জন্ত বারবার উপদেশ 
দিতেছেন, এমন কি ইহার নেতা আপন ইচ্ছায় সেবকের উপাধি 
গ্রহণ করিয়্াছেন। যে পেবকত্ব, যে দাসত্ব উপাধির জন্ত বড় বড় 
মহাতআ্মারা এত ব্যস্ত, এই কায়স্থ জাতির প্রধান ধর্ম সেই দাসত্ব কর । 
আমার পূর্বপুরুষগণ দাস ছিলেন। তাহারা আপন আপন নাম 
বলিবার সঙ্গে দাস অমুক এই কথা অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন। 
এখনকার সভ্যতার সময়ে আমার মার অহঙ্কারী ব্যক্তিরাই নামের 
সঙ্গে দাস বলিতে চায় না । ভগবদ্ধুক্ত মহাত্মারা যে উপাধির জন্য 
প্রার্থী, দয়াময় হরি নিজে দয়! করিয়া আমাকে প্রথম হইতে সেই দাসের 
বংশে প্রেরণ করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট শ্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমার আর কোন গুণ জ্ঞান ক্ষমতা নাই যে, আমি নববিধানের 
কোন কন্ম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, কেবল দাসত্ব 
ব্রত দিয়াছেন বলিয়াই আমি আজও এই বিধানের অন্তর্গত হইয়! 
আছি। অতএব আমাকে কেহ ঠাট্টাই করুন, আর যাই করুন, 
আমি কিন্তু জন্মদাস এ যেন তাহারা মনে রাখেন। 
আমার জাতির আর একটা বিশেষ কাধ্য দেখিতে পাই, সে কাধ্যটা 
থাতা লেখা । প্রায়ই দেখিতে পাই দোকানী, বাবসায়ী, জমীদার, সকল 
লোকের ঘরেই কায়স্থ খাতা লেখক আছে । নববিধান দেখিলেন খাত! 
লেখা যখন কায়স্থের কার্য তখন নববিধান্ধনর এই খাতা! লেখা কাধ্যটা 
একজন এ বংশের লোকের হাতে দিতে হইবে। সকলেই জানেন 


১৫০ অধিবেশন | 


পিপিপি 








খাতা লিখিতে বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নাই। গোটাকতক কপি ও 
গোটাকতক অঙ্ক লিখিতে পারিলেই হইল । চোয়াল, ধোপা, 
ইটওয়ালার খাতা দেখিলেই থাতালেখক মুহুরীদিগের বিদ্যা বুদ্ধি 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন । যাহা হউক আমার জাতীয় খাতা লেখকের 
কার্ধযভার পাইয়া আমি বড় কম স্তবধী হই নাই। আমার যেরূপ 
বিদ্বা তাহাতে এ কার্যাটা ঠিক আমারই জন্য বিধাতা স্থজন 
করিয়াছিলেন। আমার বন্ুগণ আমাকে সব্দদা খাতা লইয়! থাকিতে 
দেখেন বলিয়া আমাকে মধ্যে মধ ধমক দেন, কিন্তু আমি যে খাতা 
লইয়া থাকি কেন, তাহার ভিতরকার মানে কেহ বুঝিতে পারেন না। 
আমার যে ইহা! বড় ভাল লাগে। উপাধায় মহাশয়ের ব্াাকরণ 
লেখাতে যে সুথ হয়, আমার খাতা লেখাতে তাহা অপেক্গা বড় কম 
স্গথ হয় না। চোদ্দ বৎসরের অধিক হইল আমি এই দাসত্ব কাধ্য 
লাভ করিয়া! খাত! লিখিরা আদিতেছি । বিধাতার কত লীলা খেলাই 
এই কার্যে দেখিলাম; কত মুক্তি প্রদ অমূলা আশ্চর্যা সতা সকল এই 
কাধ্যে পাইলাম, কত তাহার প্রতাক্ষ হস্তই দেখিলাম, তাহা বন্ধু্িগকে 
প্রতি বংসরই যথাসাধা বলিয়া আসিয়াছি। এবারকাঁর বৎসরের 
আবার ভয়ানক ব্যাপার, এমন বংদর 'আমার জীবনে আর কখন 
ঘটে নাই । আমি আদার হরির কার্ধা দেখিয়া হাসিব কি দিব 
কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। আমি কখন কখন নির্জনে 
গালে ভাত দিয়া ভাবি, নববিধান বাপারটা কি, এর যে সকলই 
অদুত কাণ্ড। খাতা লেখক চাকর ছোড়াকে লইয়া যখন এত রঙ্গ 
দেখান, তথন সাধু ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গে তাহার রঙ্গের ত আর 
কথাই নাই। হরি হে, তোমার কার্ধ্য সকলই অতি অদ্ভুত! ভক্তগণ, 
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আমার বিধাতা হরির এবারকার বৎসরের কার্ধ্য যৎকিঞ্চিৎ বলি 
শবণ করুন। জানি না! ঠিক বলিতে পারিবকি না। তিনি যেমন 
করেন তাহাই হউক। 

চোন্দ বংসরকাণ আমি, আমার প্রভূ কুক আদিষ্ট হইয়া একটা 
মহাজনের নামে খাতা খুলিয়াছি, সেই খাতায় একাল পর্য্যন্ত একটী 
একটা করিয়া চোদ্দটা মহারত্ব জমা কর! হইয়াছে । কৃপানয়ী জননীর 
আশাব্বাদে এই জমা দেখিয়া আমি বড় সুখে ভাদিতেছিলাম, একাল 
পর্যন্ত আনার জমা খরচে জমা বই কখন খরচ লিখিতে হর নাই । 
আরম মনে করিতাম বে, থে মহাজনের নামে খাতা খোলা হইয়াছে 
হনি অতিশর ধশী। ইহার তত কোন অভাব নাই, ইনি ক্রমাগত 
জমাই দিবেন, এত বড় ধনীর আর খরচের দরকার কি? চোদ্দটা 
রত আমার খাতায় জমা পেথিতাম, আর আমি মনে মনে হাসিতাম, 
আর বিধাতাকে ধন্তবাদ দিতাম । আমার মহাজন দীর্ঘজীবী হউন, 
তিনি মনোষোগী হইরা আনার খাতার জনা ক্রমে বুদ্ধি করিয়া দিন। 

চোদ্দ বং্সরের খাতায় যাহা হয় নাই স্বপ্সেও ঘাহা ভাব নাই 
কি সর্বনাশ! তাহাই ঘটিল। আমি জমার দিকে দৃষ্টি করিয়া 

আনন্দে নিদ্রা যাইতেছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিরা গেল, দেখি কে 
আমাকে না বলিয়া, আমার মহাজনের হুকুম না লইয়াঃ চোদ্দটা বত্বের 
একটা বুত্ত হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । চারা কি 
ব্যাপার! এযে অস্বপ্নের স্বপ্ন, এমন করিয়া কে বুকে শেল বিদ্ধ 
করিল, আমার সাদা খাতায় কালির পাগ কে দিয়! দিল, আমার 
এত সাধের অঞ্চলের নিধি কে কাড়িরা লইল? আমি কত কীদিলাম, 
কত পায়ে ধরিলাম, কত কি বলিলাম, আমার সে হারাধনের সংবাদ 
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তথন আর কেহ দেয় না। খাতার রী এইবারে সাধ আহ্লাদ 
ঘুচিয়া গেল। হায়, এত ছুঃখের মাণিক আমি অনায়াসে হারাইলাম। 
সে ত যেমন তেমন মাণিক নয়, সে যে মাথার মাঁণক। হার দেখে 
দেখে সেই মাণিকটাই লইয়া গেল। আমি করি কি,যাহা কখন 
করি নাই, ছুংখের সহিত কাদিতে কীর্দিতে আমার খরচের ঘরে 
কালি দিয়া একটা রত্ব খরচ লিখিতে হইয়াছে । এটী কি আর পাৰ 
না, এটা কি একেবারে গেল, এই বলিয়া মহাজনের নিকট যাহয়া 
কাদিতে লাগিলাম। মহাজন আমার দুঃখে ছুঃখিত হই আমার 
কান্নায় যোগ দিয়া কাদিতে লাগিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি 
আবার হাদিলেন। আমি বলিলাম, ব্যাপাটা কি মহাশর, হাসিলেন 
কেন, ধন হারাইলে কি হাসি আমে? মহাজন আমাকে স্থির হইতে 
বলিয়!, আমার খাতার অপর একটা পৃষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন । আমি ত 
আর নাই। আমা খাতায় অপর হস্তের সুন্দর পেখা কেমন করিয়া 
আসিল, নুতন পাতা! খুলিয়াই বাকে দিল? এমন হুন্দর লেখা ত 
কন দেখি নাই। লেখার দিকে বারবার দেখিতেছি, এমন সময় 
চক্ষের জল পুছিয়া দেখি আমার খাতার সেই পৃষ্ঠায় শ্বয়ং হরির 
নামে এক খাতা খোলা হইয়াছে । সেই খাতার বাম দিকে -+বল 
জম! এই কথাটি লেখা আছে, আর খরচ এ কথাই তাহ?তে নাই । 
খানিকক্ষণ পরে দেখি আমি যে রক্রটী আমার খাতায় খরচ লিখিয়াছি, 
সেই রত্বটী এই হরিনামের খাতায় জমা রহিয়াছে । আমি আমার 
নহাজনকে জিজ্ঞাসা করি এ.সব ব্যাপার কি? তিনি হাসিতে হাসিতে 
এই রহস্য তাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, আমাকে জন্মের মত কৃতার্থ 
করিলেন। আমার কাণ্নার চক্ষে হাসি আসিল, হারান ধনটাকে 
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সেখানে দেখিয়া! আমি কৃতার্থ হইলাম । আমার শোক তাপ সব 
চলিয়া গেল। মনে মনে খাতা লেখার কত প্রশংসা করিতে ইচ্ছা! 
হইল। এবারকার বৎসরে সর্বাগ্রে এই হিসাবটী আপনারা সকলে 
আমার খাতায় দেখিয়া স্থখী হন এই এ দাসের বিনীত নিবেদন। 

তৎপরে এ বৎসরের অন্তান্ত ঘটনা সকলই সুখপ্রদ । পূর্ব পূর্ব 
বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর আদ বায় উভয়ই বুদ্ধি হইয়াছে; আয় বায় 
বিবরণ বাৎসরিক হিসাব যথাস্থানে দেওয়া হইল তাহ! পাঠ করিলেই 
সকলে বুবিতে পারিবেন । 

দ্বিতীয় রহ্শ্তা। শীতকালের আরস্তে একদিন সন্ধার সময় বিদেশের 
কোন বন্ধুর বিধবা জ্ীর নিকট হইতে একখানি শক্ত রকমের 
গাপাগা পূর্ণ পত্র পাইয়া ভাবিতেছিলাম। তিনি আমাদের নিকট 
কতক গুলি টাকা পাইবেন, টাকা না পাইয়া বিরক্ত হইয়া যেমন 
করা উচিত, সেইরূপ বেশ দশ কথা লিখিয়াছিলেন। তাহার টাকার 
কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি। এমন সময় দুইটা কাগজের মহাজনের 
ঢুই জন লোক সমনের পেয়ারা সঙ্গে লইয়া দুইথানি সমন আমার 
হাতে দিল। আমার ত চক্ষু স্থির। ছুইথানি শমনে গ্রার আট শত 
টাকার দাবি দিয়াছে । জিজ্ঞাসা করিলাম এ আবার কি? ইহাতে 
কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? দেনার জালা আসিয়া হৃদয়কে অস্থির 
করিল, কি করি কোথায় যাই, কেমন করিয়া খণ পরিশোধ দিব, এই 
ভাবনা প্রবল হইল। জাগ্রতে নিদ্রা আদিল, পথে সকল অবস্থাতেই 
ভাবনা আসিয়া আমাকে অস্থির কাঁরয়! তুলিল। চীৎকার করিয়া 
মা মা বলিয়া ডাকি, মনে যাহা আসে তাই বলে মার কাছে জানাই। 
এইরূপে মোকদ্দমার দিন উপস্থিত। গ্রাতঃকাল হইল, কোন স্থানেই 

রি 


সপমপি 


১৫৪ .. অধিবেশন । 


পাপা পপ পলা পি পি পপা 











টাকার সুবিধা হয় নাই। একটা নিতান্ত আত্মীয় বন্ধু আমাদের দুঃখে 
ঘিনি সর্বদাই দুঃখিত থাকেন, তিনি কোথা হইতে গোপনভাবে কিছু 
টাকা সংগ্রহ করিয়া, হাওলাত দিবেন মনে করিয়া, আপনার ইচ্ছায় 
পুজনীয় আচার্য্য মহাশয়কে মনের কথা জানাইলেন, আচার্ধা মহাশর 
দেনা করার অত্যন্ত বিরোধী । তিনি দেখিলেন অদ্য মোকর্দমা 
টাকা ত দিতেই হইবে, আশ্রিত সেবকের জন্ত তিনি সর্বদাই বাস্ত। 
বন্ধুর প্রস্তাব শুনিবা মাত্র বন্ধুকে তাহার পরিবার চলিবার একটা মাত্র 
উপায়ন্বর্ধপ যে ছাপাখানা তাহ বিক্রয় করিতে চাহিলেন। বলিলেন 
যি প্রেসটা কিনিরা লওয়। হয় তাহা হইলে টাকা নিতে পারি। 
বন্ধু অত্যন্ত বাথিত হ্দয়ে কি করেন, সেই দিন টাকা না দিলে 
অনেকগুলি টাকা অনর্থক বেশী লাগে এইজন্য সম্মত হইলেন। 
মনে মনে ভাবিলেন, তাহার যেরূপ সম্কল্প অন্য বাক্তিকে না দিনা 
নিজে রাথাহ ভাল। আচার্ধা মহাশয় বিক্রুর পত্র লিখিরা দিয়া, বন্ধুর 
নিকট হইতে টাকা লই আনাকে ত উদ্ধার করিয়া 'আনিলেন। 
আমার এই ঘটনাতে ভাবনা কমিল না বরং বৃদ্ধি হইল। কি. তইবে, 
কেমন করিয়া সব চলিবে, ইহার সংসারের অন্য আয় নাই, অন্য 
কোথা হইতে৪ লইবেন না। একটী ভাবনা ছিল দশটা হন! 
আসিয়া পিল, প্রেমময়ীর থেলা বুঝিতে পারে কে? হই দিন 
এই অবস্থায় গেল। কি করিব কি উপায়ে টাকা আমিবে? এইজন্ 
বারবার জিদ্রান! আসিতে লাগিল। উপাসনার সময় কোথা হইতে 
অল্প অল্প আলোক আনিতে লাগিল। একদিন সকলে মিলিয়া পরামর্শ 
করা হইল, যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাচ শত টাকার স্ববিধা 
করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আচার্য মহাশয়ের ছাপাখানাটা রক্ষা 
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পাপা পাপা 


ভয়, নচেৎ উহা একেবারে বাহিরের লৌককে দেওয়া হইবে । আমি 
'আ'র ক করি? আমার বল বুদ্ধি ভরসা সবই তিনি । আমার কাদিবার 
স্কান, হাসিবার স্থান বলিবার স্থান মবই এক জারগায়। জিজ্ঞাস! 
করিলাম এই ত হুকুম, এখন বল কি করিতে হইবে? তোমার 
অভিপ্রায় আমাকে স্পষ্ট বুঝিতে দাও । উপাসনার পর এই ভাবিতে 
ভাবিতে আফিসে আঙগিয়াই এই পত্রথানি ছাপাইলাম ;-- 
প্রণাম পুর্বক দিবেদন, 

ব্রাহ্গপমাজ প্রচার-কার্যালয়ের খণ পরিক্ষার জন্ত আমি অতি 
বিনীত ভাবে আপনার নিকট--টাকার সাহাযা প্রার্থনা করিতেছি । 
এই মূল্যের পুস্তক আপনাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি। রুপা করিয়া 
পুস্তকের তালিক1 দেখিয়া বলিয়া দিন কি পুস্তক কতথানি দিব | 
আপনার আবশ্তক না থাকিলে সেই সকল পুস্তক বন্ধুদিগের নিকট 
বিক্রর করিতে পারেন। 

সেবকশ্রী__ 


এইখানি সঙ্গে করিয়া বন্ধুদিগের নিকট গেলাম । যেখানে যাহ! 
আশ! করিয়া গেলাম প্রায় মকল স্থান হইতেই সাহাষা পাইলাম । 
যে দিন সন্ধার পুর্বে টাকা দিবার কথা ছিল, মা, দয়াময়ী কৃপা 
করিয়া সেইদিন সবই জুটাইয়! দিয়া, এ দাসকে একেবারে দৃঢ় তর 
প্রেমরজ্জুর ছ্বারায় বাধিলেন। আমি বলিব কি, আমি যাহা চাই 
নাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইলাম । একটা বন্ধুকে আটাশ 
টাকার বই লইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম | বন্ধু এককালে এক শত 
টাকা খণ শোধ জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। এসব বাপারে আমি কি 


১৫৬ ... অধিবেশন | 
বলিব? আমি দেখিলাম কি, জানিলাম কি? মা আমার দয়াময়ী 
আমার ভাবনা! তিনি যেমন ভাবেন, এমন আর কেহ ভাবিতে জানেও 
না, ভাবেও না! । ধন্য মা তুমিই ধন্ত! টাকাগুলির সুবিধা করিয়া 
দিয়া ভক্ত পরিবারের উপজীবিকার উপায় ও আগার রক্ষা করিয়া 
দিলেন। বীচিলাম আর প্রাণ জুড়াইল। 

তৃতীয় রহস্ত। একজন পণ্ডিত, বাহিরের লোক, আমার সাধু 
অঘোর নাথের স্বর্গারোহণ সংবাদ শুনিয়া আমাকে কিরূপ জব্ষ 
করিয়াছেন তাশা শ্রবণ করুন। 

ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গসমাজ প্রচারকাধ্ালয়, 

কাধ্যাধাক্ষ মহাশয় বরাবরেষু। 
প্রেমেকনিলয়েবু 

যথোচিত সাদর সম্ভাষণ 
মহাত্বন্‌ ্‌ 

-আমি ১৬ই পৌষের ধর্মতকে স্বর্গগত সাধু অঘোর নাথের ছুঃখিনী 
বিধবা ও সন্তানগণের, চাদ দ্বারা এক্ষণে আপনার! সাহ্থাযা করিতে 
ব্রতী হইস়্াছেন, পাঠ করিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। পক্ষে দ খর 
বিষয় ব্রাহ্মণ আমি তাহাদের উপযুক্ত মত সাহাষাদানে নমর্থ। 
যাহা হউক, সম্প্রতি অনেক আলোচনার পর নিজ চিন্তের শান্তির 
জন্ত একটা সহজ উপায় স্থির করিয়াছি । 

আমার কতকগুলি অবশিষ্ট পণ্ডিতমূর্খ নাটক আছে । আপনারা 
উহার মধ্যে এক শত টাকা মূলোর পরিমাণে (ষ খানা হয় হিসাব 
করিয়া ) পুস্তক গ্রহণ করুন। এবং এ পুস্তক সকলের কভারের 
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পাত পলিপ শাপাশপাশি শট 


ভিতরে একখানি চিরকুট ভিন সংলগ্ন করিয়া দিউল, যাহাতে উহ! 
পাঠ করি সর্বসাধারণে শীন্ত গ্রহণ করে। তত্তিন্ন সুলভ আদিতেও | 
সাহাবার্থে ই পুস্তকগুলি (যত সংখ্যা আপনার! লইঙ্জা যাইবেন ) 
গ্রহণার্থ সাধারণকে বিদ্িত করুন। এইরূপ করিলে যে এক শত 
টাকার পুস্তক লইয়! যাইবেন, তাহা অচিরাৎ বিক্রীত হইয়! টাঁকা 
সকল হস্তগত হইবে। 

মহাশয়! এইরূপ করিয়া যদি সাধু অঘোর নাথের দুঃখিনী বিধবা 
ও সম্তানার্থ আমার নিকট হইতে এ মৎসামান্ত এক শত টাকা সাহাঁষা 
লন, তবে আমি কতদূর যে আনন্দ লাভ করিব তাহ! অবক্তব্য। 
আমি দরিদ্র ও আপনাদের ব্রাঙ্গসমাজ ভুক্ত নহি বলিয়া যদি আগার 
এই দানকে অগ্রাহা বা অপবিত্র বিবেচনা! করেন, ভাহ। হইলে আপনার 
ঈশ্বরের নিকট দাসী হইবেন। পক্ষে আমি ঈশ্বরের নিকট আর 
দাঁয়ী নহি । বেভেতু অন্তর্যামী তিনি দেখিতেছেন আমার এ দান 
ষথাঁসাধা কি না, এবং "অদ্ধয়! দেয়ং” এই বেদের অনুগামী কি না। 

মহাশয় । ইতিপূর্বে অনুমান (ঠিক স্মরণ হইতেছে না ) ছয় সাত 
দিন হইল আপনাব নামে একথানি পত্র প্রেরিত হয়। তাহাতে 
মহাআ! সাধু অঘোর নাথের বিধবা পত্রী ও অনাথ বালকগণের 
সাহাযার্থ এক শত টাকার পগ্ডিতমুর্খ পুস্তক গ্রহণ করিতে অন্থুরৌধ 
করা হয়। * 

পগ্িতমূর্খ নাটকের মূলা ছয় আনা নির্দিষ্ট আছে। আপনারা 
বোধ হয় সেই হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু আমি এক্ষণে 
বিবেচনা করিয়া! দেখিতেছি এ পুস্তকের খুলা যদি চারি আনা করা 
ধায় এবং বিক্রেতার কমিশন শতকরা পচিশ টাকা দেওয়া হয়, তবে 


পাপ দা গ্রীল দা পপপশা ও 


১৫৮ অধিবেশন । 
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সপ 


শীঘই আমার অভীগ্গিত এক শত টাকা আপনারা হস্তগত করিতে 
পারিবেন। : অন্থা ছুই আনা হিসাবে এক শত টাক্ষার পুস্তক গ্রহণে 
সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অনেকট! সন্দেহ । পক্ষে আমার হৃদয়ের বেগ 
এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, এই মহোত্সবের মধোই এক শত টাকা 
বিধবা সাধবীর হস্তে দিতেই হইবে এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্ল পুনঃ পুনঃই 
আমাকে তাড়না করিতেছে । অতএব চারি আনা করিয়া বিক্রয় ও 
বিক্রেতা সরকাঁরদিগকে পচিশ টাকা কমিশন দেওয়াই স্থির করিয়া, 
আপনাকে হৃদয়ের সহিত অনুরোধ করি, আপনি পণ্ডিভমূর্থ নাটক 
পাচ শত সংখ্যক আমার জোষ্ঠ মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া 
লইবেন। চাবি শতখানি চারি আনা হিসাবে বিক্রয় করিলে এক শত 
টাকা হইবে । আর এক শত পুস্তক কমিশনের জন্ত | উ এক শত 
পুস্তকে চারি আনা হিসাবে পচিশ টাকা হইবে |” 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, তাহার পেটের অন্ন কেমন করিয়া চলে, 
তাহারই ঠিক নাই। তিনি কি না আমাদের দুঃখে এত কাতর 
হইয়া অনায়াসে এক শত টাকার পুস্তক অকাতরে দান করিলেন । 
ইহাঁতেও অনেক লজ্জা! পাইয়াছি । 

আমি ছারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাই ন! বলিয়া আমার বন্ধ“ 
মধ্যে মধো আমাকে ধমক দেন। আমি ভিক্ষুক বটি, কিছু ফা 
করিতে জানি নাণ কি অবস্থায় কাহার নিকট কি বলিয়া ভিক্ষা 
কৰিব, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না! ভিক্ষা চাওয়া বড় শক্ত 
কার্ধা। বিশেষতঃ নববিধানে পুরাতন রকম ভিক্ষা! চাওয়াটা ঠিক 
মনের সঙ্গে মিলে না। নানা'রকম বাব করিয়া ভিক্ষা করিলে অনেক 
টাকা যে পাওয়া যায় তাহা জানি । দুইটী মাতৃহীন বালক, একটা 
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পতল পাশ 





অনাথ! বিধবা ও তাহার তিনটা শিশু সন্তানের নামে ভিক্ষা চাহিলে 
আমি যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে না পারি এমন নয়, কিন্তু প্রভুর 
আজ্ঞা ভিন্ন কোন কার্ধযই করিতে পারি ন!। 


সপ পপ ঞ 


ব্রয়ঃপঞ্চাশম মাঘোত্মব | 
চিনি 
ভার তবর্ধীর ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন । 
সোমবার, ১০ই াঘ, ১৮০৪ শক ) ২২শে জানুয়ারি, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দ | 


অপরাহ্ণ পাচটার সময় ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা! 
ইয়। ভাই জরগোপাল মেন সভাপতির কাধ্য করেন, ভাই ক্ৃষ্বিহারী 
সেন বাধিক বিবরণ পাঠ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচার বিভাগের 
আয় বায়াদির বিষয়ে হিনাব পিয়া তাহার মন্তব্য বাক্ত করেন। 
এদন সভার কাধা সমগ্র হইতে পারে নাই বলিয়৷ অপর এক দিবস 
অবশেষ কাধ্যের জগ্ত নিদ্ধারিত হয়। 

নিদ্ধীরিত দিবসে ভাই কান্তিচন্ত্র মিত্রের পঠিত প্রস্তাব । 

পিতৃসত্য পালন জন্য রামচন্দ্র বনবাসী হইয়া অশেন্প কষ্টের উপর 
আবার প্রাণসমা ধশ্মপত্থী মীতাকে হারাইয়' শোকে অস্থির হইলেন, 
কোথায় কোথায় বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, রাজ্য- 
হীন বন্ধুহীন অবশেষে ভাধাাহীন হইয়], তাহার মুখকান্তি মলিন 
হইল, কিছুকাল তাহার আহার নিদ্রা সকলই রহিত হইম্না গেল। 
এই মহাবিপদ্দকালে কে তাহাকে সহায়তা করিবে, কে তাহার 


সীতার অনুসন্ধান করিয়া দিবে, কিরূপে তিনি সীতাকে পাইবেন এই 
ভাবনাতেই সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্ধা বিধাতার লীলা, 
সেই বনমূধো তাহার কার্দ্য করিবার জন্ত তিনি কোন মন্ুযুকে 
পাইলেন না, অবশেষে বনবানী ফল মুল আহারী একটা জানোয়ার 
আসিয়া তাহার দাসত্ব পাশে বদ্ধ হইয়া আপন জীবন তাহাকে উৎস 
করিল। সেই জানোয়ারটী কে তাহা সকলেই জানেন, তিনি কিকি 
মহান্‌ কার্য করিয়া তাহার প্রভুর কার্ধা সমাধ! করিয়াছেন, তাভাও 
সকলে জানেন, এত অদ্ভুত কাধ্য বনের পশ্ড কেমন করিয়া কারিল? 
রামের মকল কাধাই নিক্ষল হইত, জীবন অকশ্মণা ভইত, যদ তিনি 
দেই বনের পশুকে না পাইতেন। যখন ভাবিয়া দেখি, দেখিতে 
পাই একটা সামান্ত বানর কেমন করিয়া লম্ফ (দয়, প্রকাও সমুদ্ব 
পার হইয়া জানকীর তব লইয়া আসিল; অত বড় লঙ্গাপুরী আগুন 
লাগাইয়া পোড়াইয়! দিল, এত রাক্ষদ রাক্গপী তাহার বলে পরাস্ত 
হইল। কোথায় হিমাচল, কোথায় জঙ্কান্বীপ, অল্প কালের মধো তথায় 
শিয়1- জীবন-প্রদাফিনী ওষধ আনিয়া রামের প্রাণের ভাই লক্ষণকে 
জীবন দান করিল; প্রকাণ্ড সর্যযকে আপনার বগলে রাখিয়া দিয়া, 
কাঁলনেমি নামে তরানক মায়াবী রাঙ্সের মায়াকে পদ দ্বারা দা ০৬ 
করিয়া, রাবণের অন্ত্রঃপুরে অগণা স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হহতে। কেমন 
আশ্চর্য কৌশলে রাবণের প্রাণ বিয়োগ-কাবিণী মহাতেজ বাহির 
করিয়া আনিয়া দিল। পাতালে মহীরাবণ বধ করিয়া রাম লক্ষণের 
প্রাণ রক্ষণ করিল, সেই হনুমানের সাহাবোহ রাম সাতাকে পুনরায় 
পাইলেন, রাছালাভ করিলেন, পরজীবনদে অশেষ সুখের অধিকারী 
হইয়াছলেন, এসন কি ইহাও বলা ধাহতে পারে, হনুমান না 
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থাফিলে রাদের ক্ষা্া সম্পর্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 
্লামাদ্রণের মধ্যে রাম যেমন, দীতা যেমন, লক্ষণ যেমন, হছুমানও ঠিক 
তেমনই প্রধান বলিয়া বর্ণিত হুইল্াছে। আমি ত হনুমানের গুণে 
ধোহিত ছইয়াছি, আমি তাছার যে বিষন্ন ভাবি, লেই বিষয়েই অনেক 
শিক্ষা লাভ করি। এমন স্থার্থত্যাগী আর কে আছে? আপনার 
জগ্ভ মে ক্ষিছু ঢাছিত না, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভূর কার্যে নিযুক্ত 
ঝাখিয়াছিল, আছার জালিত ন।, নিদ্রা ছিল না, বিলামকে ত পোড়াইয়। 
ছাই করিয়াছিল, তাহার বাহিরের জী পর্যান্ত সে বিনাশ করিয়াছিল, 
ফেবল প্রতৃর কার্য উদ্ধারের জন্ত এত বিশ্বাস, এত নির্ভর, এত 
বৈরাগ্য, এত পরিশ্রমপ্রিয়তা, এত লাহদ, এত বল পরাক্রম, এত 
বুদ্ধিকৌশল, আমি ত আর কাহারও দেখিতে পাই না। এত গুণ 
অথচ নির্ধাক্‌, কথা হিতে জানিত্ত না, বনের পণ্ড তর্ক কৰিতে 
শিখে নাই, প্রত যখন যে কার্ধা করিতে বলিতেন ইঙ্গিতে তাহ! 
বুঝিতে পারিনা তদ্দগ্ডে তাহা সম্পন্ন করিত, আপনার প্রাণের উপরেও 
তাছায় মায়া মমতা ছিল না। আহা ফি তাহার দয়া, কি তাহার 
ভালবাসা, কি তাহার প্রেম! সে অন্ঠের হুঃথ দেখিতে পারিত না, 
আপনার মর্বন্ম দিয়া লে অক্টেরর উপকার করিত, নিজের জঙ্ত কিছু 
চাহিত না, আবার এদিকে তক্কেরও চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছে। 
অমন কিয়! বুক চিরিয়া মিজ প্রভুর মৃষ্ঠি কে দেখাইতে পারিয়াছে ? 
ঘাহাতে প্রত্ুর নাম নাই, রূপ লাই, সে বস্তুকে সে তুচ্ছ করিয়! দূর 
করিয়া ফেলিয়া দিত। প্রভূ তাছার প্রাণ, প্রভূই তাহার আহাষ পান, 
প্রতৃই তাহার আনন আহ্লাদ । রাম রাজ! হইয়া! লিংছালনে বসিলেন, 
লকলে প্স্ধ স্থান মনোনীত করিয়া লইলেন, লে আর কিছুই চাহ্লি 
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না, সে কেবল ভূমিষ্ঠ হইয়া পদতলে পড়িয়া রহিল, এবং আনন্দে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিল । আহা, এ দৃশ্য কি মনোহর ! দাঁসের কামনার 
বস্ত যে. প্রভুর চরণ তাহা! সে বিলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছে । হায়, 
আমি মূঢ়মতি, বনের বানরের পদধূলি কবে লাভ করিব, বানরের 
পদরেণু না পাইলে, যে আর প্রাণ কিছুতেই সুস্থির হয় না। হা! 
মহাবীর হনুমান ! তুমি যেই কেন হও না, বেখানেই কেন থাক না, 
রামায়ণে তোমার যে গুণ বর্ণনা! আছে, আমি তাহাতেই বিমোহিত 
হইয়া তোমার আশীন্বাদ প্রার্থনা করিতেছি । দাস্দিগের মধ্যে তুমিই 
ধন্য, ভক্তদিগের মধ্যে তুমিই ধন্য, বিশ্বাসীদিগের মধ তুমিই ধন্ত ! 
বৈরাণীদিগের মধ্যে তুমি প্রধান। তোমার থাঁকিবার ঘর ছিল 
না, পরিবার ছিল না, তথাচ তুমি সর্বদাই পরিশ্রম করিয়া অন্তের 
জন্ত বাস্ত থাকিতে, তুমি তোমার প্রভুকে হৃদয়ে এমনই করিয়! 
রাখিয়াছিলে যে, বুক চিরিয়া দেখাইতে পারিলে। ধন্য তোমার 
বিশ্বাসের বল ও সাহন! আমি উৎসবের দিনে তোমার আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিতেছি । আমি তোমার গুণ স্মরণ করিয়া তোমার উদ্দেশে 
তোমাকে প্রণাম করি। 

তক্তগণ, সাধকগণ, বন্ধুগণ, বর্তমান বিধানের নেতার মুখ” 

বহুদিন তাকাই্‌য়া আমি দেখিতেছি, এবং তাহার নিকটে অনে+ রি 
হইতে বাস করিরা অনেক কথা শুনিয়া এই বুঝিতেছি, রামচন্ী 
ভন্ুমানকে যতদিন না পাইয়াছ্িলেন। ততদিন কাহার মনে যেরূপ 
অশান্তি, সুখে ভাবনার লক্ষণ ছিল ও তিনি সর্বদা হা হতোস্সি 
করিতেন, ইহার মনে সেইক্প কিন্বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছুঃখ 
চিহ্ন সকল লঙ্গিত ও শ্রুত হওয়া যায়। ঢুই জনেরই পরিমাণে ভাবের 
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সামগ্তস্ত দেখা যাইতেছে, তবে রামের অপেক্ষা ইহার ভাবনা ও 
শোকের কারণ অনেক পরিমাণে বেশী ও গুরুতর । রামের ভার্ধ্যা 
হারা, ইষ্ঠার মাতৃ হারা; রামের একটা রাবণ, ইষ্ার অনেকগুলি রাবণ; 
রামের একটা লঙ্কা, ইহার সমস্ত পৃথিবীই লঙ্কা বিশেষ; রামের একটা 
সাগর বাধা, ইহার সমস্ত মহাসাগর সাগর । রামের একটা রাক্ষপবংশ 
ধ্বংস, হার পৃথিবীতে ঘত রাক্ষমবংশ আছে সেই সমস্ত রাক্ষনবংশ 
বধ । ভাবিয়া দেখুন কাহার ভাবনা বেশী হইল। রামচন্দ্র সীতা হারা 
হইয়া যদি কীদিয়া থাকেন, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া থাকেন, 
তাহ! হইলে বন্তমান বিধানের নেতা কতগুণ কাদিতেছেন, কত 
ভাবনা ভাবিতেছেন, আপনারই ভাঙার বিচার করুন। রাম রাবণ 
বধ করিয়া চলিয়া শিয়াছেন মনে করিয়া বদি আপনারা নিশ্চিন্ত 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের নিতান্ত ভুল। রাবণ এ যুগে শত 
মুভি সহ দি ধরিয়া আসিয়াছে, পিতৃদতা পালনে প্রাণ উত্দর্গকারী 
তক্তের সঙ্গে ভয়ানক শক্রতা আরম্ত করিয়াছে, ভক্তির প্রাণের ধন 
পরম আরাধা মা জননীকে তাহার মাতৃভূমি ভারতভূনি হইতে 
নানাপ্রকার ছন্মবেশ ধরিয়া আদিয়া, দিবানিশি হরণ করিয়া লইয়া 
যাইতেছে, উচ্চতম দেশের উচ্চ লোক সকল উচ্চ বিগ্তার নামে 
পুস্তকরূপী মায়া-রাক্ষন সাজাইয়া ভারতে পাঠাইয়াছে, তাহারা বিবিধ 
প্রকার ছলে বলে কল কৌশলে ছুক্বল ভারত সন্তানের হধয়-কানন 
হইতে মাতৃধনকে লইয়া বাইতেছে। এ মায়া রাক্ষপীর নাম নাস্তিকতা । 
সভাতা নামে আর একটা বাক্ষপী আদিয়া, ভারতের কি না সব্ধনাশ 
করিতেছে ! বিলাস স্বার্থপরতা আবিশ্বার্মূপ মহাপাপ মকল হইতে 
ভারত অনেকদিন নিস্তার থাইয়াছিলেন, এক্ষণে এ রাক্ষসের হস্তে 
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পড়িরা আবার ভারত-সম্ভানগণ মরিতেছেন। জরা রাক্ষসেয়্ কখ। 
আর বলিব কি, বোঙল-রূপী পিপা-নপী রাক্ষদ দিবানিশি আমারে 
সকলকে জালাতম করিয়া তুলিয়াছে। এত রাক্ষসের হন্ত হইতে 
ভারত সন্তানগণকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিষেন, এই কার্যে কে 
তাহার সহায়তা করিবে, এই ভাবনাতে তাহার আহার নিদ্রা বন্দ, 
শরীর শীর্ণ, কেবল এক আশাগ্রদীপ হন্তে করিয়া অরধ্য মধ্যে 
সাহাষাফারী বন্ধু খুজিয়! বেড়াইতেছেদ। যখন তখন বলেন বুঝি 
পিতার রাজ্য পৃথিবীতে আঙিল না, বুঝি আমার মাকে সকলে নিল 
না, কোথায় কোন দেশে লইকা অসহায় গ্রাণের মাকে কে লুকাইয়া 
সাখিয়াছে । হায়, এতদিন গেল কেহ তাহার অনুসন্ধান করিয়া 
দিল না। উপস্থিত বন্ধুগণ ভক্ষের সঙ্ায়তা করিবার জন্য মহা মহাবীর 
হনুমানের আবন্তক | কোথায় তিনি আছেন, শীঞ্জ আসিয়া উপস্থিত মা 
হইলে ভক্তের মনের ছুঃখ আর কিছুতেই যাইতেছে না, তাহার শরীয় 
মনকে যদি নুস্থির করিবার আপনাদের যথার্থ ইচ্ছা খাফে, তাহ 
হইলে শদ্র সেই বর্তমান বিধানের মহাবীরকে আনিয়া ইহার 
নিকট উপস্থিত করিয়া দ্দিন। বিধানের অনেফ ফাধ্য হইয়াছে, 
কিন্তু অনেক বড় বড় কাধ্য বাকি রহিয়াছে, সে স্য কা? 
না হুইজেই যে নয়। এবারকার হ্ষানের পূর্বকার তং ফা 
অনেক বড় হইতে হইবে; এখনকার বীর যিনি তিনি এক লক্ষে 
পৃথিবীর সমস্ত সাগর মহাসাগর পার হইবেন। মা জননীকে কে 
কোথায় কি ভাবে ব্াখিয়াছে সে সংবাদ তীঙ্ছাকে শী আনিত্ে 
হইবে। একটী লঙ্কা পোড়ীইলে হইবে না, অধর্দের যত লঙ্কান্বীপ 
পৃথিবীতে আছে তাহা দগ্ধ করিতে হইবে। একটী লক্ষ্মণের গণ 
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ছিলে হইবে না, লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মণ, পাপ-বাণে বিদ্ধ হইয়া মরিয়া 
রহিয্নাছে, যাহার যেন্ধপ ওষধের ছরকার তাহার জন্ত সেই ওধধ 
আনিয়া দিয়া তাহাকে বাচাইতে হইবে। সেবার হনুমান হুর্যাকে 
বগলে রাখিস্বাছিলেন, এবার হুর্ধ্যকে সম্পূর্ণদপে গিলিয়া ফেলিতে 
হইবে । সেবার একটা সেতু বাধা হইয়াছিল, এবার আকাশে সহজ 
সেতু নিম্মীণ করিতে হইবে ; সেবাক্প একটী কালনেমির মায়া ছিল 
এবার শত সন মায়া-রাক্ষল চারিদিকে ঘেরিযা আছে, সকলকে 
পদ দ্বার দলিত করিয়া বধ করিতে হইবে । এবং তাহাদের মৃতদেহ 
সকল টান মারিয়া যে যে দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেই সেই দেশে 
ফেলিতে হুইবে। সেবার একটা ত্রাবণের মৃত্যুবাণ স্ত্রীলোকদিগক্ষে 
ভুলাইয়! আনিতে হইয়াছিল, এবার অনেক রাবণেক্ মৃত্ুবাণ অনেক 
দেশের অনেক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে আনিতে হইবে । হনুমান, 
সেবার যেরূপ ছুইটা ভাইকে ছন্থ কাধে করিয়া মহীরাবণের গৃহ হইতে 
আসিয়াছিলেন, এবারকার বীরের সমস্ত নরজাতিকে কাধে করিয়া 
ভয়ানক পাতালের ঘোর নরক হুইতে উদ্ধার করিতে হইবে। 
সেবারে হন্গমান গাছে থাকিতেন, এবার গাছ তলায় থাকিতে হইবে । 
সেবারে হনুমানের কেবল মুখ পোড়াইয়াছিল, এবারে মস্তক সুণ্ডুন, 
গেকুয়াধারী হইয়া! বিলাস প্রকাশক সকল অঙ্গ গ্রত্যঙ্গকে পোড়াইয় 
কিন্তুত কিমাফার ধরিতে হইবে) দ্ধপ দেবিলেই যেন পাপপ্রিক্ক 
নারীজাতি দূরে পলায়ন করে, এবার়কার বৈগ্লাগা বড় তীব্র । সেবাকে 
ফল মূল খাইতেন এবার অনাহার ) সেৰার মিষ্ট কথা ছিল, এবার, 
গালাগালি থাইয় মুখ প্রসন্ন ) সেবার মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত্ত, বুক্ষ 
উৎপাটন করিয়াছিল, এবার কেবল শান্তি খর্ভা মাত্র সম্বল; ফে 
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মারিবে তাহাকে প্রেম দিয়া জয় করিতে হইবে | এবার গাঁলাগালির, 
পরিবর্তে গালাগালি, মারের পরিবর্তে মার উঠিয়৷ গিয়াছে। মহাত্মা 
ঈশার বাক্য স্মরণ করিয়া শত্রুকে আজীবন পরাস্ত করিতে হইবে। 
এই সকল গুণবিশিষ্ট মহা মহাবীর যদি কেহ থাকেন আসিয়া 
বাহির হউন, ভক্তের দুঃখ দূর করুন, তাঁহার মুখ প্রসন্ন হউক। 
আমি দাস হইয়া মনে করিয়াছিলাম, ভক্তের সেবা করিয়া তাহাকে 
কিয়্ৎ পরিমাণে সুখী করিব, আমার সাধ্য কি যে আমি তাহাকে 
স্থথী করিতে পারি। তাহার মনের সঙ্গে কে দৌড়িতে পারে? 
তাহার কথায় কে কাধ্য করিতে সক্ষম হইবে? জিজ্ঞাসা করিলাম 
প্রভূ, আমার কন্তার বিবাহ কাল উপস্থিত, কি করিব বল? টাকা 
কোথায়? কি করিয়া কি হইবে, ভক্ত হাসিতে হামিতে উত্তর 
করিলেন, নহবৎ বসাও সব ঠিক হইয়া যাইবে | সেকি, পাজ নাই, 
টাকা নাই, নহবৎ বসাইব বলেন কি? অমনি ভক্তের এথ ম্রান 
হইল । আর হাসি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম একটী পলা নাই, 
এত €লাককে কেমন করিয়া খাওয়াইব ? পাতা পাতিয়া দাও, আভাব 
কি? উত্তর পাইলাম । একটা বাড়ী চাই, লোক জন থাকে 
কোথায়, ? আকাশকে দেখাই দিলেন, সুন্দর অনট্রালিকা ওখান 
শী, স্্রশতত কর, দেখ যেন বিলঘ্ব না হয়। বলিলাম এত ৭4 
প্রচারক পরিবারের ভার কেমন করিয়া বহন করিব? বলিলেন, 
কে্রুল প্রচারক বি, সাধক ভক্ত সকলের ভার বদি লইতে না পার 
চলিয়া যাও। প্রত, একটা লোক কত দিকে চিগ্কা করিবে, অনুকের 
তার বেদনা উদিত , অযুক মর মর হইয়াছে, আর অমুকের বিবাহ 
হহীর্দে। বলিলেন এক সমর জন্ম মৃত্া বিবাহ বগি না দিতে 
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পার, তবে তোমরা নববিধানের শিষ্য হইতে পারিলে না। বলিনীম 
এট করেকটা ভাইকে প্রেম দিয়া খুব হৃদয়ে রাখিতে পারিতেছি না । 
বিধানে জাহির হইল এসিয়া ইউরোগ আমেরিকা ও আন্টিকাকে 
হদয়ে স্থান দিতে হইবে, যে না পারিবে চলিয়। যাউক। এরপ গ্রতু 
সেবা করিয়া ইহাকে সন্তষ্ট রাখা কি আমার গ্তায় ক্ষুদ্র কীটের সাধ্য? 
হলো না, পারিলাম না, ইঙ্টাকে স্বধী করিতে পাৰিলাম না। তবে 
হন্কুমানকে আমি নাকি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, ইনি সকল 
কার্ধোই জয় রাম, জয় রাম বলিঘ়া বাভির হইতেন, আর কারা সিদ্ধ 
করিয়া চলিয়া! আমিতেন, আমিও সেই মত রাম নাম জপ করিতেছি, 
ভরদা আমার9 ই এক মাত্র নাম মন্্, দেখি এ মহামন্ত্র বলে ক্ষুদ্র 
কীট কত দূর তাহার গ্রনুর সঙ্গে যাইতে পারে, আপনারা আমাকে 
'আশীব্দাদ করুন, সকাল পদধুলি আমার সহম্্ অপরাধমুক্ত মস্তকে 
প্রদান করুন, মামার যেন নামে মতি হয়, আমার জীবন যেন প্রভুর 
কাধো নিঃশেষ হয়, আমি থেন আমার প্রভুর পদতলে চিরকাল 
ঘাকবার উপমুক্ত হই। দয়াময়, রক্ষা! কর, দয়াময়, দাসের মনোবান্ধ 
পূর্ণ কর। 


